দানি 


উরি 


ভারতের আজ বড়ই দুর্দিন। অপরের কথায় কাজ কি, বাংলা ও 
বাঙ্গালীর বর্ধমান দুঃখ দুদশ। প্রত্যক্ষ করিয়া প্রাণের মর্শন্থণ হাহাকার 
বায় বিদীর্ঘ হওয়ায় কবি কান্নার স্বরে গাঠিয়াছেন, হায় আজ 


“দৈষ্ঠ জীর্ণ কর্ম তার, মলিন শীর্ণ আঁশ, 
ত্রামরুদ্ধ চিন্ত তার, নাহি নাহি ভাঁষা।” 


_বাঁংলা ও বাঙ্গালীর এ হেন দীন হীন বেশ, পথের ধূণি হইতেও এ তুচ্ছ 
জীধন, এ ভ্ীবনস.ত অবস্থা-চিরকাণ কিছু ছিল না। বাঙ্গালী চিরকাল 
কিছু এখনকার মত এমনতর কাঙ্গালবেশে, করণার ভিথারী সা্গিা 
বিশ্বের দ্বারে সদাই মন্তস্ত চিত্তে বসিয়া থাকে নাই। জগতের দরবারে 
তাঠার স্থান ছিল, জ্ঞান গরিমায় আপনার যোগ্য আমন গ্রহণ করিয়া 
এক মময়ে সে ভারতের যাবতীয় ি্ষাকে অতীব দক্ষতার সহিত 
পরিচালন! করিয়াছে । 


২ দর্শনপরিচয় 


আরও অনেক বিষয়ে তাগার গৌরব ছিল, সুখ্যাতি ছিল - যথা» 
হস্তি-চিকিৎসায়, ১ রেসমের কাজে, ২ ঢাকাই মল্লনে, ৬ ভাস্বরের 
কাণ্ধে, « বাকলের কাপড়ে, * নৌকা এবং জাহাজ গঠনে, * থিয়েটার 
বা প্রেক্ষাগৃহ বা 'পেকৃথা-ঘরঅ? ৭ প্রবর্তুনে। 





১) মুনি পালকাগা হস্তি-চিকিৎসায় বিশারদ ছিলেন, তাহার আযুরেদ খু; পৃঃ 
চতুর্ব পঞ্চম শহকে-- ১৫ ৮6093এ পাছভৃতি হইয়াছিল । 

২। বাংলায় হল্দে রঙের রেলম নাগবৃন্ষের ( নাগকেশর গাছের) পোকা হইতে 
হইত; চীনের রেদম দাদা, ইহ। ভুত গাছের পোক] হইতে হইত। স্থবর্ণবডা বা 
কর্ণনূবর্ণ অবাৎ বাংজার মুখশদাবাদ ও রাজমহল এই উতর স্থানে খুঃ পৃঃ তৃতীয়-চতুর্ঘ 
শতকে রেদমের চাদ হইত । 


*। ঢাকাই মম্লিন্‌ এত হৃষ্ষা সুতায় তৈয়ারী হইত যে তাহা ঘাসের উপর শিশিরে 
'ভজিয়া গেলে দেখাই যাইত না। বাংলা দখল করিয়! তথায় হুবাদার নিঘুক্ত করিয়া! 
আকবর বাদদাহ উক্ত হধাদারের সাহত এই বন্দোবস্ত করেন ঘে রাজ হিদাবে বাৎসরিক 

ভিন ঠাহার নিকট মাত্র পাঁচ লক্ষ টাকা লইবেন, কিন্তু দিনীর রাজবাড়ীতে বৎসরে 
যত মালদহের রেগমী কাপড় ও টাকাই মণ্লিন্‌ আবগ্থক হইবে সবই তাহাকে যোগাইতে 
হইবে। 


৪1 বাংলার ভান্কর শিল্প, মুক্বিদ্ভা (15920817) ) ভাবে ভরপুর ; 
গালরাছাদের সময় ইহার চরম উত্নতি হয়। যুক্টুলি দেখিলে মনে হয় যেন কথ! 
কহিতেছে, যেন সজীব ; এ নম্পদ বাংলার নিজন্ব। 


৫। বাফলের অপর নান “ক্ষৌন' বা 'দুকূল'। কৌটিল্য অর্থশান্্ে বরিত হইয়াছে 
ইহা। কর্ণইব হইত এবং ইহার বর্ণ হৃষ্যের মত ও ইহা মণির মত উদ্জল। 


৬। বাংলায় তৈয়ারী জাহাজে চড়িয়া বিজয়সিংহের হুপারা ( বোদ্ধায়ের নিকট ) 
ও লঙ্কা দ্বীপে ঘা, পালরাজাদের শৌযুদ্ধ, ১২*, ছাড়ওয়।ল। চাদসদাগরের মধুকর 
জাহাজ, বাঞ্গালী মাথা পরিচালিত কেদ।র রায় ও প্রতাপাদিত্যের নৌবহর স্তুতি সবই 
নৌকা বা জাজ গঠনে বাঙালীর কত. পরিচায়ক। 


৭) গিকৃধা-ঘরঅ' প্রাকৃত শব । 


উপক্রমণিকা! ৩ 


অভিনয়াদি “কলাবিগ্যা” ১ ব্যতিরেকে নানা বিষয়ক জ্ঞান বিজ্ঞান 
আলোচনায় ও দর্শনে, কাব্যে এবং সাহিত্যে কৃতবিষ্ঠ স্মরণীয় বাঙ্গালীর 
অভাব ছিল না--সাঁংখাকাঁর মহামুনি কপিল, ২ বৈশেষিক দর্শনশাস্ত্র 
প্রণেতা মহধি কণাদ, ও ভগবান গৌতম বুদ্ধ, রাঁজা অশোক, বৌদ্ধপীল- 
» ৪ দীপক্কর শ্রজ্ঞান, * বিশ্বের শত্তু, * ভিক্ষু বিভৃতিচন্্র, * 


১। নাটক অভিনয়াদির চতুর্বরিধ ( পাঞ্চালী, ওডমাগধী, আবস্তী ও দাক্গিণাতা! 
এই চ।রি প্রকার) প্রবৃত্তির মধ ড্রমাগধী প্রবৃত্তি শরথমে বলদেশ হইতেই চতুদ্দিকে 
প্রচারিত হয়। বাংলার লোক নাটকই ন্চালবামিত বেশী, নাচ গান তেমন পছন্দ করিত 
না; আবার ্ত্রীর অভিনয় অপেক্গা! পুরুষের অভিনয়ই বাঙ্গালীর বেশী পছন্দ-.এখনও 
বাংলায় নাচ গান তেমন জমে না যতটা জমে "৪০0০-খুঃ পুঃ ছিতীয় শতকে বাংল] 
দেশে নাট্যকলার প্রভৃত উন্নতি হইয়াছিল । 

২। কপির দেব কর্দম প্রঙগাপতির ওরমে ও দেবহৃতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, 
ইনি ভগবানের পঞ্চষ অবতার বাজয়া খাত। কপিলের শাপে হুর্ধাবংপীয় রাজা 
নগরের বষ্ট সহম্ন পুর নিহত হন ও পরে সগর বংশীয় ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গ আনয়ন 
করিয়া কপিল শাপে নিহত পুর্ব পুরুষদিগকে উদ্ধার করেন| কপিলের বাড়ী 
পূর্বাঞ্চলে_-বাংলায়। এখনও গ্রঙ্গাদাগর মেলার নামে কপিল মুনির আশ্রমে মেলা 
হয়, যদিও ইহাই শ্রবাদ যে প্রকৃত কপিলাশ্রম এখন সাগরগর্ভে অস্তহিত। 

৩। কণাদের অপর নাম উলৃক, ইনি কগ্তপ বংশীয় ছিলেন, খঃ পুঃ দ্বাদশ 
শতকের লোক। 

*। শীলতদ্র নালন্া! বিহারের অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন, ই্দি সমতটের জনৈক 
রাজার পূর। ইনি ধর্পালের শিল্প, মহাযান বৌদ্ধ, যয চুয়াংএর গুরু ও সর্বশান্বিশারদ 
পরত ছিলেন। 

€। দীপন্কর বিক্রমশীল বিহারের অধাক্ষ ছিলেন। ইনি বিক্রমণীপুর নিবাদী বাঙ্গালী । 
ইনি ** বৎসর বয়লে তিববতরাজের আহ্বানে পশ্চিম তিব্বতে গিয়া তথায় বৌদ্ধ ধর্ম 
প্রচার করেন। ইনি অতিশা' নামে খ্যাত ছিলেন । 

৬। বিশ্বের "জু দীপ্রের স্তয় একজন বর প্রচারক, ইনি দাঙ্গিশাত্যে বৌদ্ধ 
ধর্ম গুভার করেন। 

৭। বিভৃতিচন্তর অগদ্দল বিহারের প্রধান ভিক্ষু ছিলেন--জগন্দল বাংলার 
মহাবিহার । ইনি মহাপঙ্ডিত ছিলেন। 


৪ দর্শনপরিচয় 


লুইপাদ, ১ শান্তিদেব ৎ মচ্ছেন্্নাথ, * গোরক্ষনাথ, ৪ অয়দেব, বিদ্তাপতি, 
চণ্তীদাস, প্রীটৈতন্তদেব, গোবিন্দদাস, রঘুনাথ। * জগন্নাথ, * জগদীশ 
প্রভৃতি আরও অনেকেরই নাম করিতে পারা যাঁয়। কিন্তু বাঙ্গালী 
আজ সে সমন্তই ভূলিয়াছে ; আপনারে নিশিদিন হীন ও হেয় ভাবিয়া 
ভাবিয়া সে স্বীয় 'জীবগর্ব” হারাইয়াছে। তাহার প্রাণের স্বরূপ থে কি, 
সে পরিচয়ের একাস্ত অভাবে আজ এক মোহনিদ্রায় অভিভূত হওয়ায় 


১। লুইগাদ্দ একজন আদি সিধাচার্য, ইনি মহা যোগীশ্বর ছিলেন। উহার 
রচিত বহু চঘা!পদ ঝা কার্থনের গানের ভুটিয়া ভাষায় তঞ্জমা আজও ভুটানে পাওয়া 
যায়। রাঢ়দেশে ও মমুরভগ্জে ইহার পুজ। হয়! ইনি একটি সম্প্দায়ও টি করেন। 

২1 পাস্তিদেব ব বৌদ্ধ পুথি িলিঝিয়াছিলেন ও বহ বাংলা গান র$না করিয়াি'লন। 
মধ্বদাই ইহার মুখ প্রমন্্ থাকিত বলিয়া ইনি 'ভৃ্ুকু' নামেও খ্যাত ছিলেন । 

৩৪। ম্ন্্রনাথ ও গোরক্ষনাথ উভয়ের মধ্যে গুর-শিত্প সন্বন্ধ। মচ্ছেন্্রনাথ 
নাথপন্থের (51850) প্রবর্তক | নাখেরা ন! হিন্দু না খোদ্ধ এমন একটি অভিনব 
'ধর্থমত প্রসার করেন। নাথ সপ্ন বহশত। বত্রর ধায় বাংলায় প্রভুত্ বিস্তার 
করিয়া গিয়াছেন। নাধপঞ্ধ বাংলার নিজ সম্পদ, নচ্ছেন্্নাথ ও গোরক্ষনাথ বাংজার 
পরম গৌরব। 

€ 1 রথুলাথ শিরোদণি বাংলার জবিখা। নবাগ্ায়ের প্রবর্তক। ইনি নবন্ধীপের 
বাদে জাব্বতৌমের ও মিথিলার পঞ্গধর সিশ্রের শিক ছিলেন। ইহার রচিত 'দীধিতি- 
প্রকাশ' নব্যন্থায়ের একথ|ন উৎকৃষ্ট গ্রপ্। 

৬। জগন্রাথ ত্কপঞ্চানন একজন মহাপওত ছিলেন! ইহার স্মৃতিশক্তি ছিল 
অনন্ত সাধারণ ও ইহার অধ্যবদায় ছিল অলৌকিক । ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয় ও 
ইনি ১১১ বংসর জীবিত ছিলেন! 

৭। জগদীশ তর্কাঙ্কার প্রণীত “তর্কামৃত" নবাগ্যায় দশনের একখানি প্রাথমিক 

ক পাঠা পৃন্তক। সপ্তদশ শতাকীর প্রারগ্ডে ইনি আদভৃতি হন। 


উপক্রমণিক! ৫ 


স্বথক্ধ্য তাঁহার অন্তমিত হইয়াছে, আশ! তাহার নির্শুল হইয়াছে, তাহার 
উর্ধগতিও রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। 

বর্তমান কালে চিন্তার দৈন্তই বাঙ্গালী জাতির প্রধানতম দৈন্য | 
প্রীমরবিনী বলিয়াছেন, “বাঙ্গালীর সর্বকঠিন রোগ তাহার অনিন্ত্য 
জর”। ১ আশ্চর্যের সেরা আশ্চর্যও এইটা; স্বনামধন্য চিন্তাণীল 
মহাত্মাদিগের এই বঙ্গদেশে চিন্তার এ কি ভীষণ অবজ্ঞা এবং অনাদর! 
যে যে বিষয়ে যতটুকু চিন্তার আবশ্বক তৎ্সমুদয় হইতেই বাঙ্গালী সর্ধথ! 
পলায়নপর ; ইহা কি ভীষণ অবস্থা নহে? ভাব অবলম্বন করিয়াই 
ভাবের প্রকৃত বিষয়বস্তরটী ধরিতে পারা বায়, নচেৎ নহে । কাজেই ভাবের 
সাধনায় আবার বাঙ্গালীকে উদ্ধদ্ধ হইতে হুইবে। তবেই তাহার এই 
“অচিন্তাজর' ছাড়িবে_শ্রিতাপ হইতে রক্ষা! পাইয়! পুনরায় সে তাহার 
হৃত প্ৰরাঙ্গ্ে প্রতিিত হইতে পারিবে। আজকালকার এই 
স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার যুগে হিন্দু দর্শনের আলোচনাই তাহার পক্ষে 
প্রকৃত ও প্রকষ্ট স্বরাজ্য লাভের উপায়। বাঙ্গালী এতাবৎকাল তাহার 
এই মরণোন্বথ রোগ ধরিতে পারে নাই, এই মারাআক রোগ' 
নিরাকরপোদ্দেশ্তে সেকোন প্রচেষ্টাই করে নাই ; কেমন যেন আত্মবিস্বৃত 
হইয়া, “দিনগত পাঁপক্ষয় করিয়া, সে জীবন বহিয়া চলিমাছিল-_সুহর্কেকের 
তরেও সে তাঁহার এই অস্বাভাবিক বিকারগ্রস্ত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য 
করে নাই; ফলে তাহার অধোগতি আজ সুনিশ্চিত হইয়া গাড়াইয়াছে 
এবং তাহাতেই সে তাহার সম্পূর্ণ অলক্ষিতভাবে নিমজ্জিত হইতেছে । 


১1 শাখনা07008, 0 6-10051000808100 210 00%11107870555 
0 ১1:30*--916৩ 4১01০017000, 


৬ দর্শনপরিচয় 


বাঙ্গালীর এই আত্মবিস্থতি লক্ষা করিয়া তাঁহার প্রাণ উদ্ধদ্ধ করিবার 
মানসে কবি শাখত জাগরণের বাণী গাহিয়া তাহাকে শুনাইলেন__ 


“এইথানে উদেছিল বুদ্ধের উন্নত আত্মা 
এইখানে নদীয়া-কিশোর 
বর্ণে গন্ধে ফুলে ফলে আছে ভারা সমাহিত 
আছে জেগে প্রাণ-মাঝে তোর। 
এই জন্ম এই আত্মা নহে শুধু এ জন্মের নিত্যতার ব্য জাগরণ, 
চিরমাতা প্রকৃতির এ অমৃত বক্ষমাঝে অনু-কণা লভে না মরণ। 
যে নির্ধবাপ-সন্ত্রকথা শুনেছিল এ ধরণী._ত্যাগের সে স্বপ্ পূর্ণ ধ্যানে, 
যে অমৃত-নাম-মন্ত্রে প্রেমে মেতেছিল ধরা প্রাণ জেগে উঠেছিল গালে 
আজো জাগে জগতের প্রাণে । 
নহে নুপ্ত নহে স্বপ্ত ভোগবতী ফল্তুমত ওরে অন্ধ ওর ভ্রান্ত চিত 
তোর মাঝে জাগিছে সতত ।৮_-“আকিঞ্চন দাস 1” 


বাংলার প্রাণের ম্বর্ূপ কথনে শ্রীঅরবিন্দ লিখিলেন-__ 
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উপক্রমণিকা ৭ 


শীত কাব্যময় মানস-ছন। ; 

তেজ স্পষ্ট ও সরল বাক্য বিস্তাঁস রীতি-যাহা সুগভীর ও 
রাগ রঞ্জিত খু ভাবধারায় এবং সারল্যে বিমপ্ডিত 
স্ুউন্লত মহোগ্মে অভিব্ক্ত ) 

মধুর-কম প্রেম-ভক্তির উচ্চ্ামে শ্বতঃই ওত: প্রোতঃ ; 

স্বরূপে উদ্ভামিত প্রদীপ্ত প্রতিভা ; এবং 

বন্ধি গুঢ় অনুভূতি ও অন্ূ্টি_যাহা নিয়তই 
ক্রিয়াসিন্ধ ও সমং্যতভাবে সর্ধদাই সতঃনফর্ত__ 

ইহাই বাংলা, ইহাই বাঙ্গালীর প্রাণের শ্বরূপ। 


__তাঁহাই যদ্দি, তবে আজ বাঙ্গালীর এ হেন দুর্দশায় মুহমান হইয়া থাকিলে 
চলিবে কেন? এহেন ছুর্গতির অবসান, এহেন লজ্জাকর কলঙ্কের মোচন 
তাহাকে যে করিতেই হইবে। বাংলা তথা ভারতের ও ভারতবাসীর 
হ্বত-গৌরবের পুনঃ প্রতিঠা করিতে হষ্টবে যে তাহাকেই। কান্ত-কধি 
রজনীকান্তের স্থুরে প্রাণের আবেগ ঢালিয়া ভাাকেই যে আবার 
গাহিতে হইবে_ 


“তোমারি চরণে করি দুঃখ নিবেদন-__ 
শান্তি হখামৃত অচল নিকেতন |” 


সর্বপ্রকারে ও সর্বাবস্থায় ছুংখ হইতে বিনির্ধুক্ত হওয়া মানব মাত্রেরই 
চরম ও পরম লক্ষ্য) আর এই ছুঃখ নিরাকরণের উপায়ের উত্ভাবনেই 
জানের বিকাশ। জ্ঞানের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির উদয় হয়, প্রাণে 
শাস্তি আসে, সুখামূতে দয় ভরপুর হইয়া যান্দ ও.সেই অল নিকেতন 
উরভগবানের প্রীপাদপন্সে আত্ম-নিবেদন করিতে মানুষ শিলা করে। 


৮ দর্শনপরিচয় 


“সর্বং থবিদং ব্রন্ধ” এই ভাবধারা! তখন সর্বদা! সর্বাবস্থায় তাহার মনের 
মধ্যে দেদীপ্যমান হইতে থাকে, এবং উক্ত তত্বের উপলব্ধি পূর্ণরূপে 
হইলে, সর্ধব-উপাধি বিনিরধুক্ত হইয়া মানুষ তখনই ভগবানের হলাদিনী 
শক্তির সার-নংঘুক্ত মাধুধ্যময়ী ও জ্ঞানরূপা যে তক্তি * তাহার 
গধিকাঁরী হয়। মানব আত্মার বিকাশ, এমনই ভাবে সত্য ও সবন্দর 
পন্থার অন্থবর্তন করিয়৷ সাধিত হয়-_মানুষের স্বরূপ এমনই ভাবে ধীরে 
ব্বীরে কিন্তু অমোঘ ও অবার্থ গতিতে জ্রমবিবন্তিত হইয়া! ফুটিয়া উঠে_ 
ও তাহার ধিনি শ্রষ্টা, যিনি তাহাকে তাহার নিজন্ব চিদানন্দের 
অভিব্যক্তিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে আধার মহাঁনন্দে বিভোর 
করিয়া তুলে। 

ডুঃখ কি? তাহার উৎপত্তিই বা কোথা হইতে এবং কেমন করিয়াই 
বা তাহা দূর করিতে পার! ঘাঁয়_কি উপায়ে, কি পথ অবলগ্বন করিয়া 
ইহাই ভারতীয় সৃক্ল দর্শনশাস্ের মূল প্রতিপার্জ বিঘয়। “দরশনং দরশনং 
প্রোক্তম্”, দশনশান্ত্র অধ্যয়ন করিলে বিভিন্ন তন্বগ্রামকে_ঘথা, সৃষ্টি 
স্থিতি, লয় এবং আত্ম্তত্ব, পরকালতন্ব, ঈশ্বরতন্ব, অনৃষ্টততব জগতের 
কাধ্য কারণ ভাব ও তত্সমুদয়ের বিধান কর্তীর বিশেষ জ্ঞান প্রভৃতি 
সম্যক আয়ত্ত করিতে পারা যায় ও এগুলির প্রত্যক্ষের ন্যায় গ্রতীতি 
জগ্মে। আর্ধা খাবিগণ এই হেতু এই জ্ঞান-শান্ত্রর নামকরণ করিয়া 
ছিলেন দর্শন” । বস্তরত: যাবতীয় পদার্থের স্বরূপ বা বথার্থ জ্ঞান যে 
শান্তপাঠে অবগত হওয়া যায় তাঁহাই দশনশান।) 

ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকাঁর ছুঃংখ নাশের জন্ বিভির পথ নির্দেশ করিয়া- 


শ্পাশপশিিটিিশিশিটি 


১। "হাদিনীনারসমবেতদ্বিদ্রপা ভি: বলদেব বিজ্ঞান কৃত ভগোষিল 
ভান্ত । অঠ1১২॥ 











উপক্রমণিকা! ৯ 


ছেন) প্রক্কত পক্ষে কিন্তু দর্শন বলিতে “মর্বতোমুখ সত্যের এক মুখ 
দর্শন” ইহাই বুঝায়। প্রাচীন খধিদিগের মধ্যে ধিনি “সত্যের সার্বভৌম 
ভাবের যে ভাঁবাংশ অগৃভূতি করিয়াছেন। অর্থাৎ সত্যের সর্ধতোমুখ 
স্বূপের যে মুখ তাহার নিজের মানসদৃষ্টির গৌচর হইয়াছে, 
তাহাই তাহার দর্শন।» এই হেতু দর্শন অনেকগুলি হইলেও, ভিন্ন 
ভিন্ন দর্শনশান্্ সত্যের একদেশিক প্রস্থান-বিশেষ বা ব্যাখা! হইলেও, 
বাহা দৃষ্ঠ। বাহা মূল সত্য, তাহা একই ; কাজেই বিবিধ দার্শনিকদিগের 
প্রবন্তিত বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে বিরোধের প্রশ্ন কোনক্রমেই উঠিতে পারে 
না, মেগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে বাগবিতপ্তার কোন অবমরই আসে 
না।  পরর্ব-সিদ্ধান্ত-সংগ্র” গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীমত্শগ্করাচাধ্য বথার্ঘই 
বলিয়াছেন 


নে 
১ 


পবাদিভিদর্ণ নৈঃ সর্বৈর্দ্থতে যন্থনেকথা। 
বেদান্তব্ছেং ব্রন্মেদনেকরূপ মুপান্মহে 0৮ 


পরস্পর বিবদমান দার্শনিক পণ্ডিত মণ্ডলী নিজ নিজ দর্শন গল্থানযায়ী* 


বিভিন্ন রূপে ধাহাকে দর্শন করেন--সেই একমাত্র বেদাগ্বেগ্য বরহ্মকে 
আমরা উপাসনা করি।১ 
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নৈৈদিন্ক দর্পন 

বেদ অপৌরুবেয়। চতুর্বেদই ভারতীয় জ্ঞান-বৈশিষ্ট্ের প্রতীক 
“সর্ব-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ* গ্রন্থের উপোদঘাত প্রকরণে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য 
ভারতীয় জ্ঞান ভাগারের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। খ্ৰৃ 
সাম, বজুঃ ও অথর্ব এই বেদ চতুষ্ট়কে ( শ্রুতিকে ) ভিত্তি করিয় 
ভারভবাসী ধর্ম (000), অর্থ (92101), কাঁম (06515) ও মোগগ 
সাধন (57152601 100] 00119018006 ) উদ্দেশ্তে প্চতুর্দশস্থ বিদ্যান্থ” 
চতুর্দশ বিগ্ঠার অন্ুণীনন করিতেন? তাহার মধ্যে_ 


(ক) “বেদ” (৮3০ :28১1114100795 ০6 09৩ ড০৫৫১ 
অন্তর্গত ছয়টি; ও 

(খ) “বেদোপাঙ্গ” (000 55001009101 115017500]% ০017 .. 
150 110005 01005 ৬০৫৭৪ ) অন্তর্গত চারিটি ; 

(গ) “উপবেদ” (0৩ 90001৩89701 ০৫৪9 ) এই সমুদ 
চতুর্দশটি,। 

পবেদাঙ্গ” ছয়টি, যথা__ 

১। শিক্ষা 301672৩ ০£9০০90%5 & 101101750105, 

২। কল্প 1১100910০৫৪, 


৩। ব্যাকরণ--09 00002 
৪। নিরুক্ত-_ চ:0:0701০%5 2104 11657015010] 


বৈদিক দর্শন - ১১ 


€। জ্যোতিষ --:১50070105) 
| ছন্দ -0105০00%, 


«“বেদোপাঙ্গ” চারিটি। বথা-_- 


৭। মীমাংসা) --505705 0£ 18501ণ 5 “মীমাংসা” 
৮ হ্যায় 


20017351700 [6 1752111002110 015 

৪1001211076 ৮০৭৪5 & ভ্াঁয় 06515 

চ/10) 006 ০17015006115016 01 প্প্রমাণ”- ওঃ 

2007010155655 500102 01107051608৩% 

৯) পুরাণ 10৫6 ৮0101701205 005001195০1 
09৬6100061 270 01665 07. 009 01501 
06005 217 তা [তি 

১০। ম্বতি 776০ প্ধর্মশান্ত্র। 0156 17100 7625185005 078 

90005 69 06 70100110060 09 511 17 116 

2710 05351%95 ০ 7০ 8০০6160 810 2০৫৪৫. 

00০7 0 81175 670 01855108010 01 


1516 900 আ০0ি 09909 


“্উপবেদ” চারিটি, যথা 


১১। আয়ুর্বেদ 90160. 0£1776010176, 

১২।  অর্থবেদ-15010705 ০01 ড85811]) & (30৮81110677 
* ১৩। ধহর্বেদ-_ 4510217 & 67550150706 ০1 জা 

১৪1 গন্ধবর্ববেদ---90151005 200 81606170510, 


১২. দর্শনপরিচয় 


এই চতুর্দশ বিদ্যার সাঁধনার ফলে আর্ধ্য খধিগণ জীবের ছুঃখ নিবারণ 
কল্পে যে সত্য-দর্শন লাঁভ করিয়াছিলেন তাহাই ভারতীয় দর্শন নামে খাত। 
প্রধানতঃ ভারতীয় ষড়-দর্শনই বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ, যথা 


প্বাসঃ বেদান্ত কর্তীম্তাৎ মীমাংসা থলু জৈমিনিঃ, 

বৈশেষিকো কথাদস্তাৎ গাতগ্রপ: পতঞ্জলিঃ, 

সাংখ্যস্ত কপিল: কর্তা স্তায়কৎ গোতমোমুনিঃ |” 

১ম- মহর্ষি কপিল প্রবর্তিত "সাংখ্য” দর্শন, 

হয়-মহধি পতগুলি প্রবর্তিত “পাতগ্ুল” দর্শন, 

ওয়_মহযি গোতম প্রবন্তিত “ন্যায়” দর্শন, 

৪র্থ-মহধি কণাঁদ ওবন্িত “নৈশেষিক” দর্শন, 

€ম-মহষি জৈমিনি প্রব্িত “মীমাংসা” দর্শন বা পুর্বমীমাংসা, 
ভষ্ঠ»-মহষি বেদব্যাস প্রবন্তিত “বেদান্ত” দর্শন বা প্রক্স্থত্র” বা 


“বৈয়াঁসিকী ম্তায়মালা” বা “উত্তর মীমাংসা” । 


এই ছয়খানি দর্শন শান্্র বাতিরেকে ভারতবধষে আঁরও অনেকগুলি 

দর্শনশান্ত্বের প্রচলন ছিল। “সর্ধ-দর্শন-সংগ্রহ” শ্রীমন্‌ মাঁধবাচা্ধা 
প্রণীত একথানি প্রামীণিক গ্রন্থ ইহাতে তিনি দশখানি দর্শনের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিয়াছেন এবং গ্রন্থ-শেষে লিখিয়।ছেন-_- 

“ইতঃ পরং সর্ববদর্শনশিরোমণিভূভং শাঙ্করদর্শনমন্তাত্র লিখিতম্‌ 

ইত্যত্র উপেক্ষিতমিতি 1” 
এই একাদশখানি দর্শন ধথাক্রমে-_চার্বাক্দর্শন, অত, বা জৈনদর্শন, 
বৌদ্ধদর্শন। বামাুজদর্শন, শঙ্করদর্শন, পূর্ণপ্রজ্দর্শন। শৈবদর্শন, 
নকুশীশপাগুপতদর্শন, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন, রসেশ্বরদর্শন ও পাঁণিনিদর্শন ) 


বৈদিক দর্শন ১৩ 


উক্ত দর্শনগুলির মধ্যে রামাহুজদর্শন, শঙ্করদর্শন ও পূর্ণপ্রজর্শন 
বেদাস্তদর্শনের প্রস্থান বিশেষ 7 এবং নকুলীশপাপুপনদর্শন, প্রত্যভিজ্ঞা 
দর্পন ও রমেশ্বরদশন শৈবদর্শনের প্রস্থান-বিশেষ মাত্র । কাজেই মূলত: 
পূর্বোক্জ ষড়দর্শন ও এই দর্শনগুলির মধ শৈবদর্শন, পাঁণিনিদর্শন, 
চার্বাক্দশন, অর্থত্‌ বা জৈনদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন এই একাদশ সংখ্যক 
দর্শনই ভারতীয় দর্শন-শান্ত্র বলিয়। গ্রসি্ধ। সাংখাদি যডুদর্শনই 
বেদমার্-বিহিত দর্শন বা “বৈদিকদর্শন” নামে খ্যাত, এবং শৈবদর্শনগুলি ও 
পাণিনিদর্শন ব্যতিরেকে অপর তিনখানি দর্শন, যথা- চীর্বাকৃদশন, অর্থত, 
বা জৈনদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন “তথাকথিত বেদমার্গ-বিরোধী-দর্শন” আথ্যায় 
সাধারণের মধ্য পরিচিত । এতদৃব্যতীত ভারতীয় ভাব-দর্শন অর্থাৎ 
'আনবতদশন' (1701 10101105900) ভারতবর্ষের একটি £বিশিষ্ট 
সম্পদ । 

মানবের ভ্রিবিধ দুঃখ নাশের উপায় স্বরূপ এই দর্শনগুলিতে বণিত 
জ্ঞানের পূর্ণ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে ও তত্মমুদয়ের বিস্তারিত 
আলোচনা ও তত্তৎবিষয়ের ধিশি্ই জ্ঞান সমাক্রূপে আয়ন্ত করিয়া 
মনে প্রাণে তাহা অনুভব করিতে হইলে বুঝিবা একটি জীবনে কুলায় না 
মানব ীননও ক্ষণস্থায়ী, জীবন-মংগ্রামে বিদ্বুও যথেষ্ট এ কারণ পূর্বোক্ত 
দশনগুলির প্রতিপাগ্ধ বিষয়-বন্র অবতারণা মাত্র করিয়া, সেগুলির 
আলোচনার জনসাধারণের কথঞ্চিৎ কৌতুহল ও আকাক্র। জাগরিত 
করিতে যদ্্রণীল হইয়া, কয়েকটি মাত্র প্রবন্ধে সেশুলির যথাসাধ্য সংক্ষেপে 
শুধুই পরিচয় দিয়া “দর্শনপরিচয়” রচিত হইল। ভগবান আমাদের 
সহাঁর হউন, ইহাই আমাদের একান্ত কামনা-_ 


১৪ দর্শনপরিচয় 


“য একোহবর্ণো বন্ধা শক্তিযোগাদ্‌ 

বর্ণাননেকান্‌ নিহিতার্থো দধাতি। 

বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ 

সনো বৃদ্ধা শুভয়া সংযুক্ত. (৮ 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদূ, ৪--১। 


-িনি এক হইয়াও জর্জব্যাপী, এবং যিনি নিক্ষিয় হইয়াও স্থীয় 
শক্তিযোগের প্রভাবে সর্ববকীনণে সঞ্ল জীবের যাঁতীয় 'অভাব ও দুঃখ 
মোঁচন করেন--যে পরম পুরুষ বিশ্বের শাশি ও শন্তঃ স্বরূপ, তিনি, 
আমাদিগের সকলকে সম্যের পথে, প্রীতির পথে, কঙাাণের পথে, 
মিলিত করুন। » " 


, ত্রিলোবীস্থ মকলের কলাণ হউক-__ 


“ও শিবসন্কল্পমন্তর |” 


১। নত ৬015 076, 201 ৮0 01379677555 0) 101)670101)620 01 
211 05010159270 211 07163. ৬১015 10 006 0 (10010 87৫ 0১6৬৫. 01 
11 0107প হন 76 সা 85 ৯10 0৩ ১0100 01 280০ ০০17110 ভি110%- 
589, 96080060850655৮ বি? 26 05051500006 6০60 25918৫8020 
১০183 4111050100৩ 9৫ 8930. 


সাৎখ্যর্শ্পন 


যে শান্তে সম্যক জান উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার নাম সাংখ্য। বস্তত:-_ 
“সংখ্যান্‌ গ্রকুর্ঝতে যেতু প্রকৃতি প্রচক্ষতে । 
তত্বানি, চত্ুব্িংশৎ তেন সাংখাঃ প্রকীন্তিতা ॥” 
--গ্রকৃতির ব্যক্তূপই প্রতীয়মান জগৎ এই ব্যক্ত প্রকৃতির গ্রন্কৃতি, 
বিকৃতি ও বিকার নিবন্ধন যে চতুর্বংশতি তত্বের + উদ্ভব হয়। তাহার 
সং্যা নির্দেশ করিয়া সাংখ্য শান্্ কর্তিত হইয়াছে। «সং, অর্থে 
সম্যক ও যা” অর্থে জ্ঞান-_এই দুইটি শব হইতে 'লাংখ্য, শঙ :নিষ্পন্ন 
হই্াছো। 
মহধি কপিল দেব সীংখ্যদর্শনের প্রথম আচার্য ও প্রবর্তক এবং 
তাহার প্রণীত সাংথা-হত্রের নাম “তব্বসমাস”। তত্বপমাস নিতান্ত 
সংক্ষিপ্গ্রস্থ, ইহাকে সাংখ্যদর্শনের স্গীপত্র বলা চলে, কারণ ইছাতে 
সাংখা-দর্শনের সমস্ত তত্বগুল সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মহধি কপিল 
বলিভেছেন_-“অথাতন্তৰ্ ( সমাস: ) সমায়ায়:”--তবমমাল+ সাংখ্য-সুতর 
ব্যাথা! করিতেছি। সর্বপমেত তেইশটি ত্র ইহাতে আছে, 





১। ১ম- প্রকৃতির অবাকরপ, ইহাই প্রকৃতির বরপ। ২য-যহৎ ঝা! বুদ্ধিতব। 
অ- সত্ব, রঞ্গঃ ও তম এই ভ্রিগুপায়ক অহ্কার। ৪র্ধ--৮ম, শন, স্পর্শ, রূপ, রন, গন্ধ এই 
পঞ্চতস্াত্র। *ম-_১৯শ, চকু, কর্ণ, নালিকা, জিহবা, ত্বক এই পঞ্চ জাদেশ্রিয় ; বাক, পাপি, 
পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেপ্রিয় ও মন, এই নর্ধনমেত একাদপ ইন্তরিয়। ₹*শ-- 
২$শ, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরৎ বা বায ও বোম্‌, এই পঞ্চ মহাডূত-_এই চতুধ্বিংশতি তত । 


১৬ দর্শনপরিচয় 


হুত্রগুলি এইরূপ-- 

১ম হত্র--“অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ1” 

২য় নুত্র--“যোড়শকত্ব বিকাঁরঃ 1৮ 

তয় সুত্র--“পুরুষঃ 1৮ 

গর্থ ুত্র-“ত্রেগুণ্যম্‌।” 

৫ম হুত্র-_সঞ্চরঃ প্রতিমঞ্চরঃ 1৮ 

৬ ত্র আধ্যাত্মমধিভৃতমধিদ্বম্।৮ 

ইত্যাদি, ইত্যাদি। 

এই মূল গ্রন্থ “তত্বসমাসের” প্রপঞ্চন বা বিবিধ ব্যাখ্যানই সাংখ্যদর্শনের 
প্রচলিত গ্রন্থ, এবং এইজনুই সাংখ্যদর্শনের অপর নান সাঁংখ্য-প্রবচন। 
বিজ্ালভিক্ছু বিরচিত “দাংখয-প্রবগনহতরই” বডধযায়ী পসাংখয-প্রবচন দশন” 
বগিয়া বিখ্যাত ॥ কিন্তু ঈত্ররকষ্ণ প্রণীত “সাংখ্যকারিকার” তুলনায় ইহা 
আধুনিক রশ্থ। স্বরচিত গ্রসথ সঙগনধে বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন-_ 


“কালাকতক্ষিতং সাংখ্য-শান্রং জ্ঞানস্থধাকরম্‌। 
কলাবিশিষ্টং ভূয়োহপি পূররিষো বচোহমুতৈ: ॥৮ 


জ্ঞানের উত্দ যে সাংখ্যশান্ত্র তাহা কালকবলিতপ্রা। এই সাঁংখ্যকে 
আমি নিজের কথা দ্বারা পুর্ণ করিব। 

ঈশ্বরকৃষ্ণকুত “সাংখ্যকারিকা” গ্রনথই দার্শনিকদিগের মধ্যে সুপরিচিত 
ও শ্রীমান্ত, এবং ইহাই সাংখ্যদর্শন বলয় বিখ্যাত। খুষ্টীয় ষ্ঠ শতাব্দীতে 
এই “সাংখ্যকারিকা” গ্রন্থই চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ইঈশ্বরকৃ্ণ 
লিখিয়াছেন যে তাহার গ্রন্থ পঞ্চশিথাচাধ্যের প্যকটিতত্্ত নামক গ্রন্থের 
সংক্িপ্তারমাত্র, বা 


সাংখাদর্শন ১৭. 


“বপ্তত্যা কিল যেখাস্তেহর্থাঃ কত্ন্ত যিনা । 
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জিতাশ্চাপি 1 


_সাংখ্যকারিক্কা, ৭২শ কৃত্র ) 


-_পঞ্চশিখাচার্যা প্রণীত ষটিতঙ্তরে যে সমুদয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে 
কারিকাঁয় (১ম স্তর হইতে ৭*শ সুত্র পর্যান্ত) সেই সমুদয় বিষয়ই 
আলোস্তি হষ্টয়াছে ; পরমত থণ্ডন বা আখ্যায়িকা ভাগ, যাহা যষিতস্তরে 
আছে, কারিকায় তাহ! বিবর্জিত হইয়াছে । 

এই বিরাট গ্রন্থ ষ্টিতন্ত্ এখন লুপ্ত। যাট অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া পঞ্চশিখাচার্ধা এই গ্রন্থের নামকরণ 
করিয়া ছিলেন প্ষষি তন্ত” | “রাজবার্ডিকে* উক্ত হইয়াছে-_ 


“প্রসানাস্তিত্বমে কত্মর্থমত্বমথান্তা | 
পরাধ্যঞ্চ তথানৈক্যং বিয়োগা যোগ এব চ॥ 
শেষ-বৃত্তিরকর্তৃত্বং মৌলিকার্থাঃ স্বতা! দশ। 
বিপধ্য়ঃ পঞ্চবিধন্তথোক্তা নব তুষ্টয়ঃ | 
করণানামসামর্থা-মষ্টাবিংশতিদা মতং। 
ইতি বঙ্টিঃ পদার্থানামষ্টাভিঃ সহ সিদ্ধিভিরতি ॥” 

দশটি প্রধান বা মৌলিক পদাথ ১ সম্বন্ধে দশ অধ্যায়; পাঁচ প্রকার 


৯। মৌলিক পদার্থ দশটি যথা, ১ম- প্রকৃতি ও পুরুষের অন্থিতব॥ ২য়- প্রকৃতির 
একত ; আ-_ প্রীতি, অগ্রীতি, বিষাদায্বক ও জিগুণাজ্ক জগৎ ইত্যাদি বলিয়া! অর্থসত্ব ; 
ধর্থ-নানাবিধ উপায়ের দ্বার! আত্মার কার্য করিভেছে বলিয়া পরার্ধত্ব ; «ম--ত্রিগুপ 
অবিবেকী ও বিধরাক্মক বলির! ইহার অগ্তত্ব অর্থাৎ পুকব হইতে অভির ; ৬ _জন্ম মরণ 
ও ইল্তিয়ের বিষলত] হেতু পুরুষ এক নহে বু; ৭ম--পুরুষ দেখিতে পাইবে এবং 

হ 
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বিপর্ধ্যায় বা মিথ্যা-জঞান ১ সন্ন্ধে পাঁচ অধ্যায়) নবম তুষটি ২ সদ নয় 
, অধ্যার ) বুদ্ধি ও ইন্জিযের অপূর্ণ হেতু অষ্টাবিংশ আশক্তি " গমনধ 
আবষ্টাবিংশ অধ্যায় এবং পুরুঘার্থ প্রযোজক অষ্টসিদ্ধি * সঙ্গ শট 
অধ্যায়__এই সর্বরসমেত বাট পদার্থ সন্ধে যাট অধ্যায়। বিপু: য় 





বেখিা মুক্ট হইবে বলিয়! এবং প্রকৃতিরও মেই অভিপ্রায়ে পরষ্পরের যোগ ; ৮ম--"ফ্ষ 
চরিতার্থ হইলে শরীর হইতে তাহার বিচ্ছেদ সম্পাদিত হয় বলির! প্রকৃতি ও পুরু;ধর 
মধ্যে বিয়োগ ; *ম-চক্রত্রমণবধ পূর্বব-বেগ বশে শরীরের স্থিতি ; ১*ম - প্রকৃতির বিপরীত 
ধর্মাবলম্বী বলিয়া পুরুষের অবর্তৃস্ধ। 

১। পাঁচটি বিপ্ধায়, যখা--তমঃ, মোহ, মহামোহ, ভামিতরঃ, অন্ধতামিমঃ | ইহাদের 
অন্থ সংজ্ঞা-_অধিষ্া, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও ভয়। ইহাদের মূলে অবিষ্কা ; অবিদ্ধা ক্ষেত্র, 
মোহাদ্দি শ্ষেত্রের ফনল। 

২। তুষ্ট নয়টি, যথা_-আধাত্তিক তুষ্ট চারটি__ প্রকৃতি, উপাদান, কাল ওভাগ্য। 
পাঁচটি বাহ্ঠ তুষ্ট, ইহারা ধনোপার্্জনাদি দোষজাত। তুষ্ট অর্থে 'এতেই হ'বে আর আবগ্" 

নাই" এইরূপ ভাব; বিজ্ঞান পথে ইহারা বাধা স্বরূপ, ইহারা মোক্ষেরও অন্বকূল ন 
নিশ্েষ্ট ভাবই তুষ্ট, ইহা বিবেক বিরোধী । 

৩। আশঙ্তি আটাশটি, যখা-_াট প্রকার সিদ্ধির অভাব ও নয় প্রকার তুষ্ট জ্ঞানের 
অনুকূল নহে ?বলিয়। এই মাতরটি বুদ্ধিবধ, অর্থাৎ বৃদ্ধির অগামর্থ বা অপূর্ণতা রূপ বধের 
সহিত সহযোগে তৃতীয়া | বাকি এগারটি ইল্জিয়বধ, যখা--বধিরতা, কুঈ, অন্ধতা, জড়তা, 
অজি্রতা (দ্রাণ লইতে অন্ত), মূকত্ব, কৌণা, পনুতা, ধঞ্জ, বিকলাঙ্গ ও মন্মতা . 
(মনের দোষ )-_দর্ঘদমেত এই আটাশটি.আশক্তি। উক্ত আটাশটি বধকে আশক্তি বলে, 

অপূর্ণভারই ইহাদের স্থিতি | 

৪। অঙ্ট সিদ্ধি, বখা-_পুরুতার্থ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন 
তাহাকেই সিদ্ধি ধলে। ছুঃখবিধাত অর্থাৎ ছঃখ নাশের জন্ট মুখা প্রয়োজন তিনিটি' ও 
গৌণ পুয়োজন পাঁচটি। তব-কর্ষা পাঠ, শ্রবণ, স্বরং স্বরণ, এবং তাহা! হহাদগণের সহিত 
মনন ও ধ্যান এই পাঁচটি গৌপ লিক্ধি, এবং আিবিধ দুঃখের বিনাশ এই তিনটি মুখ্য সিদ্ধি । 


সাংখ্যদর্শন ১৯ 


প্ৰটিত” কোথায় বে কোন গ্রন্থাগারে কোন পূর্বস্থরি বিজ্ঞানাচার্যের 
বংশধরদিগের গৃছে আবর্জনা হর্প রক্ষিত অবস্থার কীট-দষ্ট হইতেছে তাহ! 
কে বলিবে? লে যাহা হউক, সাংখ্যের মৃঙ প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির এখন 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া ঘাউক। “তত্বসমাস”। 'বষ্িতন। “সাংখ্যকারিকা?। 
গৌড়পাদাচার্ধোর দসাংখ্যকারিকাভায়়”। বাচম্পতি মিশরের “লাংখ্যতত- 
কৌমুদী”, বিজ্ঞানভিষ্ষু কৃত 'দাংখ্য প্রথচনভাস়্' ও “সাংখ্যসার' প্রতৃতি 
সাংখ্যদর্শনের প্রামাণিক গ্রন্থ। সাংখ্যের ব্যাখ্যা পুস্তকও অনেকগুলি 
বিমান, তণ্মধ্যে “তত্সমাস-দীপিকা', “তন্ববামুদী” 'সাংখা-প্রদীপন 
'দাংখ্যতন্ব প্রদীপ”, 'পূিমা “নভাল” প্রভৃতিই বিশেষরপে প্রসিদ্ধ । 

সাংখ্যকার বঙেন,-- 

“অথ জ্রিবিধ ছুঃখাত্তযস্ত নিবৃত্তিরতান্ত পুরুষার্থ: |” 
-সাংখাপ্রবচনন্থাত্র, ১-১। 

ত্রিবিধ দুঃখের সম্পূর্ণ বিরতি বা নিবারণেই জীবের মুক্তি। ব্রিবিধ 
দুঃখে জীব প্রপীড়িত। ব্রিবিধ ছুঃখ যথা-_আধ্যাত্মিক, আগিদৈবিক, 
আধিভৌতিক। আধ্যাত্মিক ছুঃখ দ্বিবিধ--রোগাদি হেতু শারীরিক 
দুঃখ এবং রিপুদিগের জন্ত মানসিক দুঃখ । বনজ, ভূমিকম্পনাদি দৈব 
দুর্ঘটনা হইতে থে দু:খ তাহাকে আধিটৈবিক দুঃখ বলে ও মানুষ হইতে 
এবং পপ ও স্থাবর জঙ্গম জনিত যে দুঃখ তাহার নাম আধিভৌতিক 
দুঃখ । এই ছুংখত্রয়ের একান্ত এবং অত্যন্ত নিবৃত্তি বা নিবারণ সকল 
জীবেরই অভি-প্রত | ছুঃখ নিবারণের যে সমুদয় উপায় অবশঙ্ধিত হয় 
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ঙ্ দর্শনপরিচয় 


তত্মধ্যে লৌকিক উপায় নিশ্চিত বা সম্যক নহে, কাজেই সাময়িক 
মাত্র; বৈদিক অর্থাৎ বেদ-বিহিত যজ্ঞামু্ঠান প্রভৃতি উপায়ও অবিশ্দ্ধ 
বা মিশ্র, ক্ষর ও তারভম্য বিদ্যমান হেতু স্থায়ী নহে, কাজেই দোষযুক্ত। 
সাংখ্যকার বলেন, জ্ঞানই দুঃখনাশের শ্রেষ্ঠ উপায় । 

সাংখ্যের দুইটি মূল তত্ব_প্রকৃতি ও পুরুষ। পুরুষ বা জ্ঞ, অর্থাৎ 
যে জানে-_মাআা। আমি, (জা7উ)--ইনি নিপু, নিত্য ও চৈতন্ত 
শ্ব্ূপ। প্র+করোতি প্রন্কৃতি, অর্থাৎ বিশ্ব ধারার কৃতি তিনিই 
প্রকৃতি_-ইনিই জড়াত্মক সর্ব বাহ্‌-জগতের মূল । সত্ব, রজং ও তম 
এই ব্রিগুণের 1 লাম্য এবং সাম্য-পিচাতি অবস্থানুদারে প্রকৃতির অব্যক্ত 
(প্রক্কতির স্বরূপ, নিত্য ও সচেতন) ও ব্যক্ত (প্ররূ'তর প্রতীয়মান 
বাহ্‌ রূপ) এই দুই আখ্যা। জড় প্রন্কতি ও চিৎ পুরুষ উয়ই নিক্ষিয়; 
কিন্ত উভয়ের সাধ্য ও সংযোগ হেতু যে পরিণাম হয় তাহাই ব্যক্ত ও 
ক্রিনানীল, এবং ইহাই স্ষ্টিতব। জ্ঞঃ ব্যক্ত ও অবান্ত (অর্থাৎ আমি 
'ছাঁড়। আর যাছা কিছু, অর্থাৎ প্রকৃতি) এই তিনের বিজ্ঞান হইতেই 
ইথের চরম নিবুত্ব হয়--ইছাই সাংখ্য মত। পচেতন পুরুষ এবং 
অচেতন প্রকৃতি পরস্পর সঙ্গিহিত হইলে বে জ্ঞানরূপ ফল উৎপন্ন হয়, 
যাহাতে চেতনের আভাদ এবং অচেতনের পর্দিগাম একত্রিত হয় মেই 
ফলের নাঁদ যহৎ বা বুদ্ধিতত। ক্ষুত্রাক্ুত্র জ্ঞান পুষ্পাবনী আমি-রূপ 
মুতের দ্বারা গ্রধিত হইয়। জীবনমাল্যে পরিণত হইয়াছে। জ্ঞানের মুলে 
অন্ুভূতি।” মাংখাকার প্রকৃষ্ট জানের উপদেশ মানসে পঞ্চবিংশতি 
তত্বের অবতারণ। করিয়াছেন, যথা __ 
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২২ ৃ দর্শনপরিচয় ৃ 

প্রথম তত্ব_মূল প্রকৃতি, অর্থাৎ অবিরত প্রকৃতি, ইনিই অব্যক্ত 
প্রকৃতি । 

দ্বিতীয় হইতে অষ্টম তত্ব-_মহৎ অর্থাৎ বুদ্ধি আঁদি সপ্ত তত্ব, এগুলি 
্রক্কতি ও বিরূতি উভয় ভাবাঁপন্ন। 

নবম হইতে চতুধিংশ তত্ব_এগুলি বিরতি অর্থাৎ বিকার, সংখ্যায় 
যোলটি, এ সকল নিছক বিক্কৃতি, কাঁহারও প্রকৃতি নছে। 

পঞ্চবিংশ তত্ব--পুরুষ ঝা জ্ঞ, ইনি কাহারও প্রকৃতি অর্থাৎ মৃল নন, 
কাহারও বিকৃতিও নন, ইনি নিত্য চৈতন্য স্বরূপ । 


চে 
[২ তিন্ব-অবতারণিকা' পৃষ্টা-২১। 


* সাংখ্যোক্ পঞ্চবিংশতি তত্ব । 

১ হাতক্কেত। & 
96116150178, 

২ 17908010? 

17177010171 

1150061 1)61006 

75145160981 

৯৮০11 

1 পঞ্চ তগ্মাত সপনান মাত্র, বখা--রূপ রাপই, যাহ! কেবলমাত্র রূপ তাহাই রাপ 
তলমাত্র ; নূল রূপ একটি স্পন্দন মাত্র; রূপ নীল, গীত, লোহিতাদি নানায়প হইতে 
. পারে-_বন্ততঃ বহুবিধ শ্পন্দনের একত্রীভৃত সংখ্যা অনুসারে রাপ কখনও ০ কখনও 
গীতবর্শ, কখনও লোহিতবর্ণ । 

$. ইহারা পঞ্চতত্গান্ত শব্দ গ্রাহী। 

6 পঞ্চ ভূত স্বর অর্থে গন্ধাদির কারণ, কিন্তু ইহারা সংজ্ঞা! মাত্র, যখা--ঘে ভৃতের 
কারণ শব তন্মাত্র, অর্থাৎ যে ভূত হইতে শব্ধ আমাদের স্থার৷ অনুভূত হয় তাহা বকাশ 
ভূত বা! ব্যোম। আকাশ শুধু 'ঈধার' (85৩1) নহে। ব্যোষ প্রহৃতি পঞ্চতৃত, মন 
প্রভৃতি একাদশ ইন্রিয়, গন্ধ ইত্যাদি পঞ্চ তম্মাত্র এই সকলগুলি ও অহঙ্ার, ইহার! 
প্রত্যেকর্টিই ধথাক্রমে একটি পুর্ধবত্ীটির প্রকৃতি কারপ। প্রকৃতির প্র্কৃতি-বিকৃতি 

বিকার এমমই ভাবে পরম্পরা -সন্দ্ধে জগৎপ্রপঞ্চে যোগশৃজে অতিবাক্ত। 


ৰ সাংখ্যদর্শম ২৩... 


ইন্রিয়ের অপর নাম “করণ” | 

সাংখ্য মতে ভ্রিবিধ অস্তঃকরণ, বৃদ্ধি) অহঙ্কার ও মন, সমঘ্য বিষয় 
উপলব্ধি করিবার মূল কারণ এবং দশটি বাহ্‌ ইন্জিয় ইছাঁদেরই দ্বার স্বরূপ । 

এই ত্রয়োদশ কারণ পরস্পর বিভিনর, ইহারা ত্রিগুণ হইতে জাত অথচ 
প্রদীপের স্তায় বিধয় সকল প্রকাশ করে। ইহারা পুরুষের জন্কই বিষয় 
সকল প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিতে প্রেরণ করে এবং ইহার! বুদধিস্থ হইলেই 
পুরুষের তা উপলব্ধি হয়। 

থে বুদ্ধি হইতে সমস্ত ইন্জিয়-গ্রহথ পদার্থ পুরুষ উপলব্ধি করেন, সেই 
বুদ্ধি হইতেই আবার মূণ প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে যে সুষ্ষ প্রতেদ তাহা 
অবগত হইতে পারা ঘায়। 

" এই অবগত হওয়ার নাম “বিবেক খ্যাতি” বা “বিজ্ঞান”। 

এই বিজ্ঞান আসিলে আমাদের প্রকৃতিজ “অছং জান? বিদুরিত হয়ঃ 
প্ররুতির সহিত পুরুষের বন্ধন ঘুচিয়া যায়, পুরুষ মুক্ত হন। 

সাংখ্যকার বলেন-_প্পক্ দ্ধবং উভয়োরপি সংযোগ: তত্কৃতঃ সর্গ:ঃ 

--সাংখ্যকারিকা, ২১শ সুত্ার্ধি। 

-_অর্থাৎ' ক্রিয়াশীল চক্ষুহ্ীন অন্ধের সহিত চক্ুম্মান্‌ অঞচ ক্রিয়া 
শৃন্ত পন্নুর সংযোগের জায় প্রক্কৃতি পুরুষের সংযোগ । প্ররূতি অন্ধ, 
পুরুষ পন্নু, উভয়ের সংযোগের ফলে কৃষ্টি ঘটে, অর্থাৎ অব্যক্ত ব্যক্তে 
পরিণত হয়। | 

এখানে একটি কথা বলিয়। রাখা আবশ্যক, "ঈশ্বর শব তন্বসমাস ব1 
সাংখ্যকরিকায়-_কোথায়ও ব্যবস্বত হয় নাই। “ঈশ্বরাসিদ্ধে:”-_ 


স্শশশা শশা িিশিশিশীশী তিশা 


₹. পকরণং সাথকতমং ক্ষেএগারেজিরেছপি ।” 





২৪ দর্শনপরিচয় 


নাংখ্প্রকন, ১১৯২ শুক বা *প্রমাপা ভাঁবাস্তৎসিদ্ধি*'-_এ, ৭1১০ প্রস্তুতি 
গ্রুপ বিজ্ঞানভিক্ষ প্রীত একমাজ সীংখ্ প্রবসন-হুরেই পাওয়া যায়। 
অতএব ঈশ্বর আছেন কি নাঁই অথবা ঈশ্বরকে সিদ্ধ করিবার কোন 
প্রমাণ আছে বা নাই প্রভৃতি অজ্ঞেয়বাদ প্রবর্তিত তর্কঙ্জাল বিস্তারের 
কোনই যৌক্তিকতা খু'জয়া পাওয়া যাঁয় না। উপরন্ধ বৈষাবের রাধার 
তন্ত্রের শিবশক্তি, রামানুজাচাধ্য প্রদপণিত বেদাস্তের সোপান, সাংখ্য 
দর্শনের প্রকৃতি-পুরুষের উপরই প্রতিষ্টিত। 1 শ্রীমত্তগবতগীতায়ও এ 
বিষয়ের বেশ জুম্পট্ট নির্দেশ পাওয়া! যায়। গীতা বলেন, সাংখ্যো্ গ্রকুতি 
ও পুরুষ ভগবানের দুইটি বিভাঁব (39250:)--অপরা ও পরা; অপরা 
সাংখ্যোক্ত প্রধান বা মূল প্রকৃতি এবং পরা সাংখ্যোক্ত পুরুষ। অপিচ, 
জ্ঞানীগ্ছ ধাহাকে ব্রদ্ম বলেন, যোগীর! তাঁহাকেই পরমাত্মা বলেন, আর 
ভক্তের! তাহাকেই ভগ্রবান বলেন। $ অতএব ব্রহ্ষ, পরমাত্মা। বা ভগবাঁন্‌ 
লইয়া বাক বিতগ্ডা করার কোনই আবশ্বীকতা নাই। ব্রহ্নজ্ঞান, ব্রন্মের 
্বরূপ, তাহার শক্তি ও মহিমার কথা, ব্রহ্মের সর্ধব্যাপকতা, তাহা", 
নিগুণত্ব ও শিশ্বযত্ব বেদ উপনিষদ প্রভৃতি শ্রতিতে বেশ বিশদরূপে 
বর্ধিত হইয়াছে। এই সকল বুঝিতে হইলে চাই, জ্ঞান, চাই সংধনা-_ 
আর মানবের পক্ষে নিজের স্বন্ধূপ বুঝিতে শিক্ষা! করাই তাঁহার পক্ষে 
প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সাধনা । সাংখ্যকার সেই পরমার্থতত্ব বা আত্মতত্ব উপদেশ 


শ. 0 "এতাবদ বা! ইদম্‌ সর্ধাম্‌। অন্পং চৈবান্সাদশ্চ।”--বৃহদারণযক, ১।*।৬-_জন্র ও 
অগ্থাদ, এই উভয় হিলিয়াই সমস্ত জগৎ । 
8:02 "ত্বামামনস্তি প্রকৃতিং পুরুযার্থ প্রবর্তিনীমূ। 
তদ্দশিনমুদাসীনং দ্বামেব পুরুষং বিছুঃ 1 
ং -াকুমার্সন্তবশ, ২হ সর্গ--১৩প শ্লোক, কালিদাস । 


ধা 








সাংখ্যদর্শন ২৫ 


করিয়াছেন, জান লাভ কমতে পাস মা নিই পারে ও 

্বনির্বাণ অর্থ'ৎ মোক্ষণ পায়। 

প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে মারও একটু বিশেষ জান সাংখ্যে উপদিষ্ট 
হইয়াছে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে প্রকৃতি ব্রিগুণাত্মক এবং পুরুষ নিশুণ। 
পুরুষ কোন কারণ হইতে উদ্ভুত হন না, এবং পুরুষ হইতেও কোন 
কিছুরই উদ্ভব হয় না। গ্রর্কতির রজং, সত্ব ও তম গুণ দ্বারা যথাক্রমে 
সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধিত হয়। কৃষ্টি অর্থে আবির্ভাব ও প্রলয় অর্থে 
তিরোভাব বুঝায়। প্রকৃতির স্থৃ করিয়া দ্বারা যখন জগৎ স্কু রূপ ধারণ 
করে তখনই প্রক্কৃতির আবির্ভাব এবং যখন প্রকৃতির হুঙ্াক্রিয। দ্বারা জগৎ 
হুজ্স ভাবাপন্ন হয় তখনই প্রকৃতির তিরোভাব হয়। বস্তুতঃ গ্রক্কতির 
বিনাশ নাই। স্থির প্রবৃত্তি ও ভোগের উপাদান প্রক্তিতে বিদ্যমান 
এবং পুরুষের সংযোগে প্ররৃতির সৃষ্টি ও ভোগ হইয়া থাকে_ প্রতিই 
ভোক্তী ও কর্রী, পুরুষ ভোক্তাও নন কর্তাও নন--প্রকৃতিতে সংঘোগ 
বশতঃ পুরুষ কন্মারূপে প্রতীয়মান হন__ 


প্প্রতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ানি সর্বশঃ। 

অহঙ্কার-বিমূঢায্মা কর্তাহমিতি মন্ততে 1” গীতা, ৩২৭ শ্লৌক। 
[ কর্খানি সর্বশঃ (সমস্ত কণ্মই ) প্ররতে: গুনৈঃ (প্রকৃতির গুণের দ্বারা। 
অর্থাৎ মনোবুদ্ধি সমগ্িত ইন্জিয়াদিযুক্ত সত্বাদি গুণবিশিষ্ট এই বিশ্ব 
প্রকৃতির দ্বারাই) ক্রিয়মানানি (সম্পাদিত হইতেছে )-( তথাপি) 
অহঙ্কার বিমু/া! ( অহঙ্কার-খিমূঢ মানুষ) মন্ততে অহম্‌ কর্তা ইতি (মনে 





+ &:০2 012» 11011৩ "রহ্ধনির্বাণের” অর্থ করিয়াছেন, ৮06 ৫০05 
8108380000 061015119910,ইছাই মোঙ-৮-601৩47371012000 01 0৩ 5০001, 


চে 


২৬ দর্শনপরিচয় 


করে আমিই কর্তা )]- এই অহঙ্কার-বিমূঢ় ভাবই যত ছুঃখের মূল। জীব 
যখন এই “অহং, ভাব ত্যাগ করিয়া জ্ঞানের আশ্রয়ে নিজ স্বরূপ জানিভে 
পারে তখনই প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা আ"সে--প্রক্কতি নিক্ষিয় হন । 

জীব নিঃসক্গ, নিক্রির ও নিগুণ হইলেও অ্ৃষ্ট বশতঃ অহস্কারকে 
আশ্রয় করিয়া নিজেই নিজের দুঃখের বীজ রোপন করে। কর্মফল 
হইতে অনৃষ্টের উৎপত্বি। সাংখ্যকার বলেন, সৃষ্টি অনাদি বলিয়াই কর্খের 
প্রথম নাই এবং জীবের অনৃষ্কও অনাদি। তবে কর্ম অনাদি হইলেও 
কর্দফল শান্ত তাহার ধ্বংস সম্ভবপর | জ্ঞনিই কর্ম ধ্বংস করে ; অর্থাত 
জানলাভ হইলেই কর্মের অবসান হয় ব! জ্ঞানের অত্যুদয়ে কর্মের 
পরিসদান্তি এবং কম্্ফলের অবসানে পুরুষের মুক্তি | “জ্ঞানাৎ মুক্তি” 
নিজেরশ্বরপ বোধই এই জ্ঞান। প্রকৃতিই সম্ত ভোগের আঁধার ও বোঁধক 
এবং পুরুষ সমস্ত ভোগ হইতে পৃথক এইরূপ জ্ঞান দ্বারা নিজের ম্বর্ূপ 
বুঝিতে পারিলেই জীব কর্ণাবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পায়, কর্ম্বের বন্ধনে আর 
তাঁহাকে আবদ্ধ হইতে হয় না__জীৰ মুক্তি পায়। ঈশ্বররুষণ বলিতেছেন__ 


“প্রান্তে শরীরডেদে চরিতার্ঘত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তো । 
অকান্তিকমাত্যস্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্োতি ॥” 
_সাংখ্যকারিকা, ৬৮ম সুত্র। 


- প্রকৃতির ছুই প্রয়োজন (ভোগ এবং বিবেকরূপ যে পুরুতার্থ তাহার 
চরিতার্থতা, এই দুইটি) সিদ্ধ হুইলে প্রকৃতি নিজেই সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত 
হন এবং ভোগায়ত দেহেরও আর আবশ্তক থাকে নাঁ__পুরুষ তখন 
ষম্পূ্ণরূপে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকেন। ব্যক্ত-প্ররুতি হইতে ক ভিন্ন হইয়া 
বান আর ত্রিতাপ 'জ্'কে স্পর্শ করিতে পারে লা। এই অবস্থার নাম 


চে 


সাংখ্যদর্শন ২৭ 


কৈবঙ্য বা মুক্তি। বাক্ত, অব্যক্ত এবং 'জ্ঞর+বিজ্ঞান ( অর্থাৎ) রহস্য 
পরিপূর্ণ এই পরম পুরুষার্থের বা ছুঃখ-নিবৃত্তির জ্ঞান) হইতে মোক্ষ 
প্রাপ্তি ঘটে, ইছাই সাংখ্যের মূলতদ্ব। 
সাংখ্য দর্শনে বণিত জানকে “হম” অর্থাৎরহন্য পরিপূর্ণ বলা হইয়াছে, 
তাহার কারণ 
শস্থিহাৎপৰ্তিপ্রলযা শ্শন্তান্ছে যর ঠাঁনাম্‌।” 
--সাংখাকারিকা, ৬৯ম শৃতরার্ধ। 
অর্থাৎ এই জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ভূত সকল কি ভাবে আদি 
কারণে স্থিত ছিল, কি ভাবে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, আবার কি 
ভাবে তাহারা আদি কারণে মিশিয়া যাইবে এই সমুদয় চিন্তা করিতে হয়। 
শীতায় প্রীভগবান এই রহমযপূর্ণ তত্বেরই উপদেশ করিয়াছেন, যথা--: 
“ক্ষেরক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা। 
ভৃতপ্রক তিমোক্ষঞ্চ যে বিছুর্ধান্তি তে পরম্।” 
্ _ শীতা, ১৩।৩৫শ গ্লোক 
বাহার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের (প্ররতি ও পুরুষের ) এই প্রকার গ্রতেদ 
( এবং-_মছুক্তবিষন়ান্তরং ভেদম্‌) এবং জীব প্রন্কৃতি হইতে অব্যাহতি বা 
মোক্ষলাভের উপার, জান চক্ষুর দ্বার! জানিতে পারেন, তাহারা ব্র্ধলাভ 
করেন, অর্থাৎ মুক্তি পান। 


পগ নমঃ বাসুদেশায় |” 


সাভিগুঈভলকর্্প 


“একো দেব: সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ 
সর্বব্যাপী সরবভূতাস্মরাস্মা 
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভৃতাধি শসঃ 
সাঙ্গী চেতা কেবল নিপু ণৃশ্চ॥” 
_ ত্রদ্মোপনিষদ্‌, ২৯শ হৃত্র। 


 ব্রদ্ধোপনিষদবলিতেছেন, এক অনির্বচনীয় দিব্য পদার্থ সরবরজীবেগৃঢভাবে 
(কাষ্ঠে অগ্রির ন্যায়) অবস্থান করিতেছেন। তিনি সর্বব্যাপক, নিখিল 
জীবের অস্তরাত্ম, সর্ববকর্ম্ের অধ্যক্ষ ও সর্বভৃতের একমাত্র অবলম্বন 
স্বরূপ। তিনি সাক্ষাৎ দর্শন করেন_কোন ইন্দ্রিয় সাহায্যই তা 
প্রয়োজন হয় না) তিনি চিন্ময়, অদ্বিতীয় ও গুণাতীত-বাহাকে প্রাপ্ত 
হইলে সংলারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া! যায়, ধাছার প্রসাদে দিধাদৃষটি লাভ 
করা যায় এবং বিনি ম্ৃত্যুক্বল হইতে পরিত্রাণ করেন, তীহাকে স্ততি 
করি। 

দর্শনে এই দিব্য-পদার্থের অবতারণা করিয়াছেন পতঞ্জলি মুনি। 
ভগবান পতগ্জলি মহামুনি কপিল প্রবর্তিত সাংখ্যমত শ্বীকার করিয়া 
সাংখ্যোক্ত পদার্থ-নির্ণয়.তত্বের উপর আরও একটি দিব্যপদার্ধ অর্থাৎ 
ঈশ্বরতত্বের অবতারণা করিয়া অমূল্য যোগরত্ব উপদেশ করিয়াছেন। এই 
নিষিত্ত পাতঞ্রলদর্শনের অপর আর এক নাম সেশ্বর-সাংখ্য। 


পাতগ্রলদর্শন ২৯. 


পাতগ্রলদর্শনে তর্ক নাই, যুক্তি নাই, বিচার নাই, আছে যোগের 1 
কথা, সাধনা ও সিদ্ধির কথা, শুধুই কাজের কথা। কাজ করিলেই 
যোগতত্ব আয়ত্ব করিতে পারা যায়--কথার পর কথা গাঁখিয়া বা পাহাড় 
প্রমাণ তর্কের জাল বুনিয়া তুলিলেও যোগতত্বের বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে 
পারা যায় না- মানুষ ত্রিবিধ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না । 

এখানে একটি কথার উল্লেখ কর! আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। যোগ 
সাধন অতীব দুরূহ ব্যাপার, যৌগিক ক্রিয়া মহা কষ্টসাধ্য, যোগ-অভ্যাস 
বড়ই কঠিন, এমনই সব ভ্রান্ত ধারণা সাধারণতঃ আমর! সকলেই মনে মনে 
পোঁষণ করি । কিন্তু, বথার্ঘ বলিতে গেলে, আমরা সকলেই প্রায় অল্পবিস্তর 
যোগী; হাসির কথা নয়, দুই একটি সাঁমান্ত সামান্ত দৈনিক ঘটনা নে 
উদ্দাহরণ প্রদত্ত হইল__ 

১ম | কোন একটি ব্ছ্যালয়ে ছাত্রদিগের সাঙ্বাংসরিক মিলনোঁৎসবে 
যোগদান করিয়! রসার্ণব চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর রঙ্গকৌতুক দেখিতেছিলাম 
সে আজ অনেক দিনের কথা । আমার পার্শেই একটি আট নয় 
বৎসরের বালক বসিয়াছিল, সে হঠাৎ আমাঁকে বলিল “আচ্ছা লোঁকে 
এত হাসিতেছে কেন আমি অবশ্য তাহাকে সাধারণ উত্তরই দিলাঁম। 
সে বলিল 'না হাসিয়া কি থাকা যাঁয় না'__-আযার কৌতুহল হইল, ভিজ্ঞাসা 
করিলাম, “তুমি কি না হাসিয়া থাকিতে পার?” সে সহজ ভাবেই বলিল 
গছ পারি।” আমি বলিলাম “আচ্ছা না হাসিয়া চুপটি করিয়া বিয়া 
থাক ত দেখি।” আশ্চর্য্য, বালকটি প্রার আধ ঘণ্টা কাল চুপটি করিয়া 
বলিয়া রহিল, মকলেই হালিতেছিল সে মোটেই হাদিল না--সে 'ছাসিব 


1 বুজ, ধাতু 7৩... বোগ, “যুজির্‌ দমাধো*--:54416090+ নহে। 


৩০ দর্শনপরিচয় 
না, বলিয়! হাসিল না। বালকটি অবস্ত জানিল না যে মে যোগতত্বের 
এক অঙ্গ আয়ত্ব করিয়াছে, যোগের কথায় বলিতে গেলে তাহা 
অনেকটা-_. 
পবিতর্কবাঁধনে প্রতিপক্ষভাবনম্।” 
-পাতজল, ২য় পাদ ৩৩ হুত্র। 

»-বিতর্ক বুদ্ধি (যোগের শক্র তামস মনোবৃত্তি-_হিংসাদি ) ভন্লিবারক 
বৃত্তি উত্তেক্ষিত করিলেই বিনষ্ট ছয় । যাহা হউক আমি আশ্চ্্য হইলাম। 

য়। তপস্যা যোগের একটি অঙ্গ) পছাত্রানাম্‌ অধ্যয়নং তপঃ”-_ কোন 
ছাত্র একদা একমনে পড়িতেছিল5 তাহার হাতের কাছে একটি ছোট্ট 
ঘড়ি ছিল ও নে পড়িতে পড়িতে খেয়াল বশতঃ ঘড়িটিকে হাতে জইয়া 
আস্তে আন্তে ঠুকিতেছিল। ছাত্রটি এক মনেই পড়িতেছিল, কিন্ত 
কথন যে ইতিমধ্যে ঘড়িটির কাঁচ ও কাটা ভায়া গিয়া তাহার হাতে 
বিবিয়! গিয়াছিল ও তাহার হাত হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছিল তাহা 
সে মোটেই লক্ষ্য করে নাই বা বুঝিতে পারে নাই। বাহাববস্তর জান 
তাহার ফিরিয়। আমিল তখন, যখন তাহার সহোদর ভ্রাতা, কাণ্ড দেখিয়া 
অবাক হইয়া, দে-বিষয়ে তাহার দৃষ্টি আকধণ করিল ! 

উক্ত উদ্দাহরণগুলির মত আরও অনেক দৃষ্টান্ত বোধ হয় অনেকেরই 
জানা থাকিতে পারে। চিকিৎসক ধখন তাহার রোগীকে ০1910100015 
দিয়া অস্ত্রোপচার করেন তখন তিনি কি যোগের প্রক্রিয়া অবলগ্বন করেন 
না? আবার, পাশা খেলিতে খেলিতে সময়ে সময়ে খেলোয়াড় এমনই 
তথায় হই! যায়, যখন, তাহারই পুত্রের সর্পাধাতের ছুঃসংবাদ শুনিয়! 
তাহাকে বলিতে শুন! গিয়াছে “কাদের সাপ! “কচে বার, বা 
প্ুটির চালে? তাহার মন এমনই “মসগুল্, ছিল যে সম্পূর্ণভাবে অন্তমনন্ক 


পাতঞলদর্শনা ৩১. 


অবস্থায়, একাস্ত অসস্তব হইলেও, সে লাপটির মালিকের সংবাদ্ছই 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। থেলোয়াড়টির এছেন অবস্থার কিছু প্রশংসা! 
করা চলে নাঁ, কিন্তু এ অবস্থা যে তাহার যোগের অবস্থা তাহা ত অস্বীকার 
করাযায়না। ভা,ই বলিতে হয়, যোগ-সাধন সহজ-সাধ্য না হইলেও, 
যোগতন্ব যে আজগুবি ব! অনস্তব কিছু, তা” মোটেই নয়। 

পাতঞ্জলদর্শনের আরও একটি নাম সাংখ্য-প্রবচন। তাহার কারণ 
মহধি পতঞ্জলি সাংখ্য-প্রবন্কীত পঞ্চ-বিংশতিতত্ব ( বথা-_পুরুষ, প্রকৃতি, 
মহত্ব, অহস্কার, পঞ্চতগ্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মঞ্চাভৃত ) স্বীকার 
করিয়াছেন এবং আরও একটি অধিক তত্ব প্রচার করিয়াছেন। সেই 
তত্বটিই ঈশ্বর-তত্ব। 

“অথ প্রধান পুরুষব্যতিরিক্তঃ কোহয়ং ঈশ্বরোনাম।” 
--পাঁতঞ্রলদর্শনের “ব্যাসভাস্তে? ঈশ্বর প্রদজে এইরূপ উক্ত হইয়াছে? অর্থাৎ 
প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে শ্বতন্ত্র এই যে ঈশ্বর তিনি কে? ভগবান 
পতগ্জলি বলিলেন, ঈশ্বর প্পুরুষ বিশেষ”১। সাংখ্যোক্ত পুরুষ (জীর) 
যেমন বনু, পুরুষ-বিশেষ (ঈশ্বর) সেরূপ বস নহেন, তিনি এক ও 
অদ্ধিতীয়॥ রর 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে পাতগ্রপ দর্শনের অপর এক নাম সেম্বর- 
সাংখ্য। মহধি কপিল প্রবর্তিত সাংখ্যদর্শনে দুইটি মূল তত্বের 
অবতারণা করা হইয়াছে+ গ্ররূৃতি ও পুরুষ; প্ররুতি জড়াত্মকঃ সর্ব্ব 
বা জগতের মুল এবং পুরুষ নিগুণ, নিত্য ও চৈতন্য ন্বরূপ--এবং 
এতচুতয়ের সান্মিধ্য হেতু জীব-জগতের কৃষ্টি; ইহাদের সাক্মিধ্য ঘটে 





১। “পুরি (আত্মনি) শেতে যঃ মূ পুরুষ১"--খিনি আত্মাতে অবস্থান করেন 
তিনিই পুরুষ। | ও 


৩২ | দর্শনপরিচয় 
অনৃষ্ট বশতঃ। মহধি পতঞ্জলি এ বিষয়ে আরও একটু আলোক 
দেখাইয়া বলিলেন, অনৃষ্ট কিছু প্রন্কৃতিকে চাঁলিত করিতে পারে না, কারণ 
উভয়ই জড়াত্বক ;--কাজেই এই অদৃষ্টর ঘিনি পরিচালক তিনিই ঈশ্বর । 
ঈশবর-তত্ব বিষয়ক প্রস্তাবটি আরও একটু পরিষ্কার .করিয়া মহধি 
পতঞ্জলি বলিলেন, যেমন ক্ফটিক জব! পুষ্পের সারিধ্য-হেতু রক্তবর্ণ ধারণ 
করে, নিঃসঙ্গ পুরুষও তদ্রপ অদৃষ্ট বশতঃ প্রকৃতির সানসিধ্য-তেতু জরা ও 
 ভোভৃরপে প্রতীয়মান হন। অনৃষ্ট শান্ত, ঈশ্বরই এই অনৃষ্টের : :শ 
সাধন করেন, এবং প্ররুতি ও পুরুষ আবার শ্বস্বূপে অবস্থান করেন; 
আমরা জগতে পরিমাঁণের তারতম্য বাঁ উৎকর্ষ অপকর্ষ হিসাবে অনে 
কিছু দেখিতে পাই, উত্কুষ্ট হইতে উৎরুষ্টতর বন বিষয় লক্ষ্য করি-- 
হানে সর্ধতত্ব-বীজ নিত্যই চরমোৎকর্ষ বা! পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, 
অহধ্ধি পতগ্জলি তাহাকেই ঈশ্বর নাঁমে অভিহিত করিয়াছেন। ঈশ্বর" 
ও তাহার লক্ষণ নির্দেশ করিয়া মহধি পতঞ্জলি বলি/াছেন-_- 
পক্লেশ-কম্ম-বিপা কাশয়ৈ-রপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ 
“তত্র নিরাতিশয়ং সর্ববজ্ঞবীজম্‌ ॥ 
পদুর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ 
প্তস্ত বাচকঃ প্রণবঃ 1৮ 
-পাতিঞ্রলঃ ১ম পাদ, ২৪শ-২৭শ হুত্র। 
-ক্লেশ১১কর্ম্ট বিপাকৎ ও আশয়ৎ ধাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি 





১। ক্লেশ পঞ্চবিধ, ধথা__অবিদ্ধা (মিথ্যা জ্ঞান ), অন্মিতা (বিভিন্ন বন্ততে অভেদ 
প্রতীতি ), রাগ ( অনুরাগ ), দ্বেষ (বিরাগ ), ও অ।ভনিবেশ (মরণ তয় )। 

২। বিপাক অর্থে ব্রিবিধ কর্দফল অর্থাৎ পরিপাম বুঝায়। জন্ম হেতু, আমু ফেতু, 
“4৪ ভোগ হেতু--এই ব্রিবিধ ক্ষ্রফল। 
".৩। আশঙ্ল অর্থে ইচ্ছা ব! বানা বুঝায়। 


| পাতঙ্জলদর্শন ৩৩ 
পুরুষ-বিশেষ অর্থাৎ যাবতীয় সংসারী-আত্মা৷ ও যুক্তাত্মা! হইতে যিনি 
পৃথক বা স্বতন্তঃ তিনিই ঈশ্বর । তাহার নিরতিশ জ্ঞান থাকায়, অর্থাৎ 
তাহাতে জানের চরম উৎকর্ষ বিদ্ামান-হেতু,তিমি সর্বজ্ঞ (01001501500) । 
তিনি ব্রদ্ধাদি পূর্ব পূর্ব আচার্যগণেরও গুরু অর্থাৎ উপদে্টঠ কারণ 
কালের দ্বারা তিনি অনবদ্ি্ (০:58 8: 10095৭81) অর্থাৎ 
তিনি কালের অতীত সরধবকাবেই তাহার অস্তিত্ব বিদ্মান--তিনি এক, 
অনাদি ও নিত্যমুক্ত। তাহার বোধক-শব ন'রকাদ (9 
55119019 ) প্রণব অর্থাৎ ওকার। 

পাঁতঞলদর্শনের “ব্যাসভাষ্য” নামে বেদব্যাস বিরিত একথানি 
অতীব প্রাচীন ভান্য প্রচলিত আছে, এবং বাচস্পতি মিশরের 
প্তত্ববৈশারদী* ও বিজ্ঞানভিক্ষুর "যোগবার্তিক” এই ব্যাসভায্েরই চীক|। 
ইহা ব্যতীত ভোকরাজকৃত একথানি উপাদেয় পাতগ্রলদর্শনের বৃত্ধিও 
প্রচলিত আছে। বিজ্ঞানভিক্ষু রচিত “যোগবান্তিক” ব্যতীত তাহার 
প্রণীত “যোগসার-সংগ্রহ” ও পণ্ডিত কালীবর বেদাস্তবাগীশ কুত 
“পদবোধিনী বৃত্তি” নামে পাতঞ্রদর্শনের আরও ছুইখানি উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থ আছে। 

মহধি পত্রঞ্জলি স্বীয় দর্শন ১৯৪ হৃত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ও সেগুলি 
চারিটি পাঁদ বা৷ পরিচ্ছেদে বিতক্ত করিয়াছেন, যথা--“সমাধি-পাঁদ?, 
“াধন-পাদ-_(ক্রিয়াযোগাদি সাঁধন-প্রকরণ )১ “বিভূতি-পাদ”-( ধ্যান 
ধারণাদি বিউৃতিবিবরণ) ও “কৈবল্য-পাদ*। তিনি সাংখ্যোক্ত 

১1 দিমাধি পাদ' অনেক স্থলে 'যোগ-পাদ' নামে উল্লিখিত আছে, কারখ যোগ্নই 
পাতগ্ললদর্শনের মুখ্য আলোচা বিষয় । যোগের লক্ষপাদি ইহাতে বণিত হইয়াছে । 


২. কৈবল্য পাদে সিদ্ধি পঞ্চক নিরূপণ, বিজ্ঞাববাদ নিরাকরপ, সাকারবাদ টি 
ও কৈবল্য বিবৃত হইয়াছে । 


০ 





খট দর্শনপরিচয় 
পঞ্চবিংশততব ও ঈশ্বর-তব্ব এই যড়বিংশতি তত্ব স্বীকার করিয়াছেন 
বটে, কিন্তু এ সফল তত্ব গৌপতাবে প্রতিপাদ্ন করিয়াছেন মাত্র, 
আলোচনা করেন নাই। যোগই পাতঞলদর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় । 
যোগশান্ত্রের চারি পর্ধব বা অধ্যায়, যথা-হেয়, হেয়-হেতু, হান ও 
হাঁনোপায়।১ অন্টান্ত দর্শনের স্তায় পাতঞজলদর্শনেরও মতে সংসার 
ছুঃখময়। অতএব হেষ। এই হেয় সংসারের. নিদান বা হেতু 
কি? প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ। প্ররুতি ও পুরুষের সংযোগ 
জন্য এই সংসারের তথ! জীবের ব্রিবিধ ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি অর্থাৎ 
উচ্ছেদ সাধিত হইতে পারে--ইগারই নাঁম হান। এই হানের উপায় 
কি? প্ররৃতি ও পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান। পাতঞ্জল মতে এই 
ভেদজ্ঞান বাড করাই মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায়। ভগবান পতঞ্জলি 
বলিলেন, শুধুই তত্ব সমূহের সহিত পরিচিত হইলেই এই ভেদজ্ঞান লাভ 
করিতে পার! যায় না--এই পরম-জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় যোগ । 
পাতগ্রল যোগশাস্ত্ে তাই প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে__ রঃ 


পঅথ যোগামুশানম্‌ ॥৮ 
*যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ৮ 
-পাতগ্রলঃ ১ম পাদ ১ম ও ২য় হৃত্র। 


১1. শ্যথা চিকিৎসাশান্্ং চতুব্ণহং রোগঃ রোগহেতুঃ, আরোগ্যং ভৈহজ্ামিতি 
এবমিদমপি শান্্ং চতুবৃ1হমেব, তদ্‌ যথা সংসারঃ, সংদারছেতুঃ, মৌক্ষঃ, মোক্ষোপায় ইতি” 
-_পাতগ্ল, ২র--১৫শ সুত্রের ব্যাসভান্য । অর্থাৎ যেমন চিকিৎস।! শান্তর_ রোগ, মিদান, 

- আরোগ্য ও উব্ধ--এই চারি অধ্যায়ে বিতজ, সেইয়াপ যোঁগশান্্ও চারি অধ্যায়ে বিভক্ত, 
যধা-_সংদার (ছু বহর তাই হেয়), সংসারহেতু ( প্রকৃতি' পুরুষের সংযোগ 
হেয়হেতু ), যুক্কি  উত্ত সংযোগের অত্যন্ত নিবৃত্তি-_হান) ও মুক্তিয় উপায় (হীনোপায়_ 
সমাগরর্শন)। 


পাতঞজলদর্শন ৩৫. 
-যোগের অনুশাসন ( উপদেশের পুগরূপদেশ ) বিবৃত করা! যাইতেছে, 
অর্থাৎ হিবগ্যগর্ভ প্রভৃতির উপদিষ্ট যোগ-শিক্ষা। পুনরায় আরম্ত করা 
যাইিতেছে। মনের বৃত্তি সমূহকে (107011009 ০৫ 035 102010) একান্ত 
ভাবে রুদ্ধ করার নাম যোগ) অর্থাৎ, মনোবৃত্তিকে বহিমূর্খ 
(750959906%5 ) হইতে অস্তমূবীন (0:০529০8%৩ ) করাই যোগ । 
মনের পাঁচ প্রকার বৃত্তি ( অবস্থা) বর্তমান, যথা-ক্ষিগ্ততা, মূঢ়তা। বিক্ষিপ্ত, 
একাগ্রতা ও নিরু্ধতা। ক্ষিপ্ত ও মুড় চিত্তে যোগ অসম্ভব; বিক্ষিপ্ত 
চিত্তে যোগের আরম্ত। বিক্ষিপ্ত চিত্তকে “ক্রিদ্দাযোগের' * দ্বারা একাগ্র 
করিতে হয়; চিত্ত একাগ্র হইলে সাধক তবেই প্রকৃত যোগের অধিকারী 
হন--কাঁরণ, একাগ্র ও নিরুদ্ধ চিত্তই যোগের উপযোগী এবং অভ্যাস 
ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্বৃত্তির নিরোধ হইতে পারে। এই চি্তবৃত্তি 
নিরোধ দ্বারা সমাধি ও সিদ্ধির নাঁমই যোগ । ৃ 
তবে, এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পাঁরে যে চিত্তবৃত্তির নিরোধের 
সঙ্গে ঙ্গেই জ্ঞানেরও নিরোধ হয়, কারণ চিত্ববৃত্িই জান স্বরূপ 
এবং জ্ঞানের নিরোধ হইলে আত্মার নিত্যস্বের ব্যাঘাত ঘটে, 
কারণ আত্মা জ্ঞান ম্বরূপ। ইহার উত্তর, উক্ত জান প্রন্কতিজ, 
চিত্তবৃত্তির নিরোধের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি এই খগ্ু-জ্ঞানেরই নিরোধ 
হয়, কিন্তু আত্মার স্বরূপ যে পূর্ণজ্ঞান তাহা নিত্য, প্ররুতি-দুষ্ট . 
নহে। যোগ-উপদেষ্টা পতঞ্জলি বলিতেছেন; চিত্তবুত্তির একাম্ব নিরোধ 
দ্র! প্রকৃতি ও পুরুষ-জগতের এই ছুই তত্র স্বরূপ বোধ হয়, 
আর মেই ত্বরপ-জানই আত্মা। সে আত্মা কেমন? শীতাকারের 
* করিয়াষোগের অঙ্গ তিনটি-_তপ*, হা ও ঈবিবন। রী 


৩৬ দর্শনপরিচয় 
 *ন জায়তেম্িয়তে বা কদাচিন্ারং তৃত্া ভবিতা বান য় 
আছে নিত্যঃ শাখতোহ্যং পুরাণো ন হস্ততেহন্তমানে শরীরে ৮ 


. . -লগীতা, ২২*শ ক্লোক। 
--সকল জীবের হৃদয়স্থিত মণিকোটায় যে আত্মার বসতি, 


“অনম মৃত্যু নাহি তার দেহের মতন 
বার বার নাহি ক'রে জনম গ্রহণ । . 
পরিণাম শৃষ্ঠ আত্মা, নাহি বৃদ্ধিক্ষয় 
শরীর হইলে নষ্ট, বিনষ্ট না হয়।৮-_“ন্ধাকর” গীতা । 
এই আত্মসাক্ষাৎ্কারই পাতঞ্জলোক্ত যোগের চরম অবস্থা, সমাধি- 
প্রজ্গুর পরম পরিণতি। আত্মদর্শন হইলেই পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করেন, 


হুধ ও ছুঃখের অতীত কৈবল্য * অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীব মুক্তি লাভ 
করে। 


মহধি পতঞ্জলি বোগশবদ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ?:,১প্লল 
শ্রদশিত যোগ অর্থে সংযোগ নহে বরং বিয়োগ বা উদ্যোগ বুঝায়। 
পাতঞ্জলের “ভোজবৃত্তিতে' উক্ত হইয়াছে. 
“পু প্ররুত্যাবিয়োগোহপি যোগ ইত্যুদিতো হয়া» 
_ প্রকৃতি ও পুরুষের যে বিয়োগ বা বিবেকজ্ঞান বা পার্থক্যজ্ঞান পাতঞ্জল 


শাস্ত্রে তাহাকেই যোগ বলে। “পাতঞ্জলদর্শনে যোগশবে ঈশ্বরের সহিত: 
জীবের সংযোগ বুঝায় না, কিন্ত চিত্ত নিরোধের . উদ্যোগ বা ব্যাপার 
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পাপন ৮ 


(9০555) মাত বঝায-পুজি রগাধৌ।” * পুরাগাদি শানপ্রছ্ে 


কিন্তু যোগশব ব্যাপক অর্থে, সংযোগ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে মুনি 
যাক্সবন্ধ্য বলিয়াছেন-_ রে 
ই রা ॥ 
_দীবাত্বা ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহারই নাম যোগ অবস্থা 
ইহা সংযোগ, প্র বা উদ্যোগ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না। গীতায় শ্রগবান 
বলিয়াছেন-_ | 

“সর্বভূতম্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। 

ঈক্ষতে যোগযুক্তাতমা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥” 

- গীতা, ৬২৯শ শ্লোক । 

_ সর্বত্র সমদৃষ্টিশীল, সমাহিত চিত্ত যোগী সমস্ত ভৃতে আত্মাকে £ এবং 
ভূতগণকে আত্মাতে অবলোকন করেন। সমস্ত ভূতে যে আত্মা 
বিরাজিত-ঘৌগসিদ্ধ যোগী ধাহাকে দর্শন করেন, তিনি পরমাতা 
(ভগবান) ভিন্ন আর কে? :যোগীর এই যে সিদ্ধ-অবস্থা, এ অবস্থার 
বিষ শ্রমন্তাগবতকার আরও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন, যথা 


444 বাবার 


আত্মানম্ পুরুযোধব্যবধানমেকম্‌ 
অস্থীক্ষতে প্রতিনিবৃত্ত গুণ প্রবাহঃ ॥ 
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৬৮ দর্গনপরিচয় 


সোহপ্যেতয়া চরময়া। মমসোনিবৃত্যা 
তশ্মিদ্‌ মহিম্যাধসিতঃ নৃথভুঃখরাছে।* 
- শ্ীমভীগবত। এ২৮৩৫-৬৬ শ্লৌকার্ধি। 


-_সে অবস্থায় প্রকৃতির প্রবাহ নিবৃত্ধ হইলে, পুরুষ অথও অব্যৰধান 
- (ধ্যান, ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের ভেদহীন ).আত্মাকে দর্শন করেন এবং চিত্ববৃত্তির 
চয়ম নিবৃত্তিতে সখ ছুঃখের অতীত মহিমময় ব্রদ্স্বরূপে প্রতিঠিত হন। 

ভগবান পতঞ্জলি যোগ শিক্ষাকর্পে চিন্তপ্রসাধন অর্থাৎ চিত্তনির্মল 
করিবার উপায় ব্যক্ত করিয়া, যোগের আটটি সাধন-অঙ্গের (অর্থাৎ, . 
প্ৰৃতিলয়” নামক চরম-যোগের পূর্ব-সীধক বা করণ) বর্ণন করিয়াছেন। 
অষ্টম সাধন-অল্পের মধ্যে বহিরঙ্গ পাঁচটি ও অস্তরঙ্গ তিনটি। 


(ক) বহির্ সাঁধন-অঙ্গ, যথা-_ 


১1 যম (259005206 ) 
০:২1 নিয়ম (০51৫7001 00 020? 00110 865 ) 
৩। আসন (90901911005৮07৩ 1০07 10501550192) 
৪। প্রাণায়াম (15551970006 06 0168 ) 
৫ | প্রত্যাহার (992806010 01 006 0েণ্ুছা। চি 0762 
হটএহা 000005 ) 


(খ) অস্তরজ সাঁধন-অঙ, যথা--. 
১। ধারণা (5:59059800655 ) 
২। ধ্যান (০0050001809) 
৩। সমাধি (779010800) ) 


গাতঞ্জলদর্শন ৰা ত৪ 


যম, যথা-- 
১। অহিংসা (825150806 হিরো 9181517678০ 
8০002). | 


২। জঅত্য (89050779005 000 ড1521399৫ ) 

৩। অন্তেয়্ বা অচৌর্য্য (81১507327০6 (০) 01০00) 

৪ | ব্রহ্গচর্য্য (20950105000 6020 10002500009 ) 

৫ | অপরিগ্রহ (অর্থাৎ ত্যাগশক্তি, ভোগ্যবস্তর গ্রহণে আশক্কি 

ত্যাগ, অগ্রহণ--"2050120706 (০10 8০০516108 ) 

নিয়ম, যথা” 

১। বাহ ও অন্তঃশৌচ ( অর্থাৎ শুদ্ধ থাকা--[50:1902102 ) 

২। সম্তোঁষ (তৃণ্তি--০0766007050 ) রর 

৩। তপস্তা। (1991)21709 ) 3 

৪ | ম্বাধ্যায় (50505 ০ 0১5 ৬০৪৪, বেদাভ্যাস, মন্্র ও জপ) 

৫। ঈশ্বরোপাসনা১ (4৪৮০0০৮% €০ 0০৫ ) | 

যেভাবে স্থিরভাবে অধিকক্ষণ সুখে বসিয়া থাকিতে পারা যায় ভাঁহার 
নাম আসন।২ অনেকে হয়ত বলিবেন “বিলক্ষণ ! আমাদের সুখে 
কাজ নাই, যোৌগের আসন করিয়া স্থির হওয়! ত দুরের কথা অস্থিরই - 
হইতে হয়।” কিন্তুঃ কোন ভয় নাই--আজ যাহা কষ্টকর, অসাম 
বশত; কাল তাহাই সুখদায়ক হয়, ইহা! কিছু নূতন কথা নয়। শিশু 





»:..১". শঈশ্বরোপাসম! করিতে হইলে কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত ব্যাপারই ঈশ্বরে 

অর্পগ করিঘে। যখন যে কার্য করিবে, ফলের প্রতি দৃষ্টি ৷ রাখিয়া, দুখের অনুসন্ধান 

না করিয়া, সমস্ত কার্ধযই সেই পরমণ্ডরু পরমেস্বরে সমর্পণ করিবে সফল নময়ে কেবল 

৪১855577888 | 
২। পস্থির্ুখমাসনম"--পাঙঞজল, ত্য পা ৪৮শ দুৃতে। 


প্রথমে হাম! দিতে থাকে, দীড়ান তখন তাহাঁর পক্ষে বড়ই কষ্টসাধ্য 
ব্যাপার, তাঁই বলিয়া সে যখন আবার বড় হয় তখন সে কিছু হাম! 
টানিতে থাকেনা এবং দীড়ানও তখন তাহার পক্ষে তেমন একটা কষ্টসাধ্য 
কাঁজ নয়_কিন্ত বাঁক সে কথা। কথা হইতেছিল আসনের কথা, 
যোগ্নের কথা; পদ্মাসন, দিদ্ধাসন প্রততি আসন বিভিন্ন প্রকার ও 
সর্ঝশ্ুদ্ধ চৌরাণী আসন আছে। 

এই আসন জয়ের পর শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়ের গতি সংঘত হইয়া যায়, 
ইহাকে 'প্রাণায়াম' বলে__প্রাণ; আয়াম, অর্থাৎ প্রাণণবাযুকে লম্যকরপে 
সংঘত করণ, প্রাণ ইচ্ছাধীন হইলে চিত্ত সহজেই অন্ুকৃল বা স্থির হয়। 
ইন্দিয়গণ যখন সাঁধারণ ভাবে নিজ নিজ গ্রহণীর বিষয় পরিত্যাগ করিয়া 
চিত্তের; অমুগতচ্হইয়া তাহার স্বরূপ গ্রহণে তৎপর হয় সেই অবস্থাকে 
প্রত্যাহার? বলে। 

চিন্তকে কোন বিশেষ স্থানে বদ্ধ করিয়া রাঁথাঁর নাম ধারণা? ও সেই.. 


বস্ত বিষয়ক জ্ঞান স্থায়ী হইয়া নিয়ত এক -' চিত্তে স্থির হইলে তাহাকে 


ধ্যান বলে। ধ্যান যখন ধ্যেয় বস্তুকেই উদ্ভাসিত বা প্রকাশিত করিয়া 
ধ্যান, ধ্েয় ও ধাঁতা এই তিনের ভেদ লুগধ করিয়! দেয় ( অর্থাত 
“আমি ধ্যান করিতেছি” ইত্যাদি প্রকার তেদ-জ্ঞান লুপ্ত করিয়া দেয়) 
ও চিত্তবৃত্তি যখন থাকিয়াও না থাকার স্তায় ভাসমান হয়, তখন তাহ! 
দদমাধি' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সমাধি ছুই প্রকার, “সম্্রজ্ঞাত-দমাধি' ও 
. লমাধিপ্রজ্ঞা'। একাগ্রচিত্ের যোগের নাম নম্পরজ্ঞাত, অর্থাৎ নির্্ল 
চিত্ত অভিমত বস্তুতে তগ্ময় হইবে তাঁহাকে সশ্পরজ্ঞাত যোগ বলে, কাক্সণ 
ধ্যেয-বস্ত তৎকালে সমাকরপ জানিতে পারা যায়। নিরুদ্ধ চিত্তের 
ধোগের নাম সমাধিপ্রজ্ঞা, ইহাকে খতনা গ্রজাও .বলে। কারণ এই 


,. পাতঙলদর্শন. ২8. 
প্রজ| খত বাঁ সত্যকেই প্রকাশ করে_ইহাকে অসম্প্রজাত-সমাধিও 
বলা হয়, কারণ ধোয়-বস্তর বৃত্তিও নিরুত্ধ হয় বা বিলীন হইয়া যায় বলিয়া 
তৎকালে তাঁহার কিছুই জানা যায় না, তাহার সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত 
হয়, শুধু সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে__ইহাই ঘোগের চরম অবস্থা। চিত - 
পুনরায় তখন প্রকৃতিকে আশ্রয় করে, ভোগায়ত দেহেরও তখন আর. 
আবশ্যক থাকে না এবং এইরপে প্রক্কতি নিবৃত্ত হইলে সৎ চিৎ আনন্দময় 
পুরুষও সম্পূর্ণভাবে নিঃসঙ্গ হন অর্থাত প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হন, 
আর তাহার শরীর হয় না, জনা মৃত্যু হয় না, সুখ ছুঃখের আগ্তন্ত ভোগ 
করিতেও হয় না। 

সাধনাবস্থায় যোগাভ্যাসের ফলে যোগীর কতকগুলি অলৌকিক 
শক্তির সঞ্চার হয়, ইহাঁদিগকে “বিভূতি বা সিদ্ধি” (০০০৪ 9০৩) 
বলে। পাতঞ্জলদর্শনের তৃতীয় পাদে সিদ্ধির সবিস্তার উল্লেখ আছে ; 
যোগ সাধনার পক্ষে এই গকল মোটেই সহায়ক নহে, অন্তরায় স্বরূপ । 
সমাধি-রহিত যোগীর পক্ষে এই সকল সিদ্ধি বিভৃতি “বলিয়া গণ্য 
হয়, কিন্তু সমাধিযুক্ত যোগীর পক্ষে ইহারা উপসর্গ মাত্র, ইহারা 
তাহাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারে না, বরং সহায়করূপে কার্ধয 
করে। | 

বস্তুতঃ বাহ বিষয় হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া ণচিন্ত' ( চিন্তনীয়) 
পরমার্থ বিষয়ে তাহাকে নিবেশ করিবার পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টাকে যোগাত্যাস 


বলে। চিত্ত বন্ত ছুই প্রকার, ঈশ্বর ও অন্ভান্ত তত্ব ঈশ্বর চৈতন্র ও 


: অপরিপীমী এবং অন্থান্ঠ তথ জড় ও পরিণামী। পরিণামী তত্বকে 
অপরিণামী এবং অনাত্মাকে আত্মা মনে করার নামই বন্ধন . সমাধি 
বারা চিত্তের হৈ সম্পাদিত হইলে যোগীর বন্ধন বিন হয়, জিতাঁপের 


৪২ দশনপনিচ 


লয় হয় ও পর্নিগানী ও আত্মার ত্বরূপ বোঁধ ঘটে। অদুষ্টের বিনা 
তখনই হয় এবং অধৃষ্ট ন্ট হইলে হাষটিও আর হয় না-যোগী মুক্তি বা 
. কৈবল্য পাঁন--আর এই বিশেষ অবস্থায়েই চিৎশজি (পুরুষ ) দ্বরূপে 
প্রতিচিত ছন। ঘোগশাস্তর সনবদ্ধে তাই কথিত হইয়াছে__ 

“আলোকা সর্বশান্্রীণি বিচাধ্য চ পুনঃ পুনঃ | 

ইদ্মেকং নুনি্পন্ং যোগশাস্ত্রমতং তথা ॥ 

যন্মিন্‌ যাতি সর্বমিদং জাতং ভবতি নিশ্চিতম্‌। 

তন্মিন্‌ পরিশ্রমঃ কার্ধাঃ কিমন্তৎ শীন্্রভাধিতম্‌ ॥” 

্ -শিবসংহিতা, ১/১৮শ হৃত্র। 
-সর্ধশীল্ত দর্শন করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ তাহার বিচার করিয়া এই 

আত্রঃনিশ্চয় করাঁ হইয়াছে, এবং যোগশাস্ত্বেরও এই মত, যে ধীহাতে সমস্ত 
পদার্থ গমন করে ও ধাহা হইতে জন্মে প্রধানতঃ তাহাকে জানিবার জন্ত 
পরিশ্রম করাই কর্তর্য-_-শাস্রলিখিত অন্তান্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া 
কালক্ষেপ করার কি প্রয়োজন আছে? একমাত্র ঈশ্বরোপাসনা দ্বারাই 
জীব এই বিছুকে জানিতে পারে ও স্বস্বপূপে প্রতিটিত হইতে 
পারে। মহধি পতগ্রলি বধিত' এই বিভূ বা ঈশ্বর নিত্য ও নিরতিশয় 
_অনাদি ও অনন্ত । তিনি সর্বজ্ঞ এবং তিনিই জ্ঞানের পূর্ণ প্রতীক । 
“অক্পতায় চূড়ান্ত যেমন পরমাণু, বৃহত্বের শেষ সীম! যেমন আকাশ-_ 
পরমাণু হইতে কষু্রতর.এঘং আকাশ অপেক্ষা বৃহত্তর কোন জিনিষেরই 
যেমন কন্ন! করা যায় না, ডেমনই জান-শক্তির অ্লতার লীমা কুত্র জীব 
এবং & জান-শক্তির আভিশয্যের পরাকাষ্ঠা ঈশ্বর” ১ + 
২. পক নমো তগবতে বাহুদেবায় ।” 
১ “চর়িতাভিধান"--উপেলচ্র মুখোপাধ্যায় । 


্টায়ের কথ! উধীপন করিলে স্বতঃই অজ্তা-প্রৃত অন্তায় গ্রসঙ্ই 
আসিয়া পড়ে। নৈয়ায়িকের প্রতি আবহমামকাল হইতে টি 
বাণও কিছু কম বধিত হয় নাই। 
টভীডিানি ষ্ঠ 
-স্থায়শান্ত্রের আলোচনায় নিজ নিজ কল্পনাকে শান্তর বলিয়! যাহারা 
বিবেচন! করেন জনসমাজে তাহারাই তাকিক বলিয়া পরিচিত-_ইহাই 
নৈয়ায়িকদিগের গ্রতি “চৈতনচন্তরোদয়* নাটক প্রণেতা কৰি কণপুরের 
বিদ্রপোক্তি। এমন কি পুরাঁণেও উক্ত হইয়াছে. 
“আতীক্ষিকীমধীয়ানঃ শার্গালীং যোনিমাপু রা” 
--আহ্বীক্ষিকী বা ন্যায-বিষ্তা! অধ্যয়ন করিয়া লোকে ূর্তের প্রতীক 
ৃগালতব প্রাপ্ত হয়। ইউরোপের দর্শন-বিজ্ঞানের বিভৃতির “লৌলুষে, 
আমরা এখনও স্ত্ায়শাস্ত্রর প্রতি বিদ্রপ করিয়া অনেক বং বলিয়া 
থাকিঃ যেমন-- 
“তৈলাধার গা কিন্বা গাত্রাধার তৈল ?--অথবা, 
«... প্তাল টিপ, করিয়| পড়ে, না পড়িয়া ছিপ, করে ?"--অথবা, 
্পর্বাতো বহিমান্‌ ধূমাৎ* ন। ্পর্ধতো। ধৃমমান্‌ বন্েঃ1” 
এমনই আরও কত কি? কিন্তু এইগুলিয গ্রত্যেকটিই যে স্টার- 
শাস্ত্রের এফ একটি তত নিরূপক রাজ টান এবং জান নির্ণয়ের হেতু, তাহা 


বীরভাবে বিবেচনা করিধাঁর মত শিক্ষা আমাদের নাই এবং সে চেষ্টাও 
আমরা অনেকদিন পূর্বেই ত্যাগ করিয়াছি । বস্ততঃ, যে শাস্ত্রের বার! 
জ্ঞান কি এবং অজ্ঞানই বা কি, উভয়ের রূপ ও পার্থক্যের স্বরূপ বুঝিতে 
পারা যায় তাহাই ন্যায়শান্ত্। প্রমাণ” কাহাকে বলে, কিরূপে জানের 
প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য বুঝিতে পারা যায়, প্রকৃত জ্ঞান আমর! কিরূপে 
লাভ করিতে পারি, কিনধূপই ব! দোঁষ থাকিলে যথার্থ জ্ঞানোদয় আমাদের 
হয়না প্রস্তি, যাগ অন্যান্ত শান গ্রস্থে একান্ত উপেক্ষণীয়, এবস্থিধ বিষয়গুলি 
যে শাস্ত্রে বিশেষভাবে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত টকর! হইয়াছে তাহার নাঁম 
তায়শীস্্। বস্তত: যে তসমূহের নির্ণয় ব্যতিরেকে কোন শাস্ত্রের একান্ত 
বুৎপত্তি লাভ করিতে পারা যায় না, সেই জ্ঞান-প্রমাণ্য-তব্বের নির্ণয় যে 
শান্্রপাঠে করিতে পারা বায় সেই শাস্ত্র স্তায়শান্্র বলিয়া খ্যাত। 
পাশ্চাত্য দর্শন, জ্ঞানের প্রকুষ্ট তত্ব-কথনে নীরব । পাশ্চাত্য দর্শনে 
জানের চরম ব্যাথ্যা অন্ভৃতি (17005250010 )। “মণিরত্বমালায় 
ভগবান শঙ্কর স্বামী বণিতেছেন, “বৌধোহি কঃ-যস্ত বিমুক্তি হেতুঃ।”-_ 
জ্ঞান কি? যাহা মুক্তিলাভের উপায় তাহাই জ্ঞান। অর্থাৎ বাহার 
দ্বারা সর্বভূৃতাস্তরাত্মা *্রহ্ধকে” জানা যায়, দেখা যায়, লাভ করা যায়, 
তাহাই জ্ঞান ; এবং এই জ্ঞানই মুক্তির হেতু-_“জ্ঞানাৎ মুক্তি”। 
ফ্ুঁতি তাই বলিতেছেন__ 
পনিত্যোনিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানা- 
মেকো! বহুনাং যে! বিদধাঁতি কামান্‌। 
তমাত্বস্থং যেহমথপত্যস্তি ধীরা- 
স্তেষাং শাস্তি: শাশবতী নেতরেষাম্‌ ॥৮ : ] 
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ক শনি বনর বে বনি একদা বিভা চপ 
সকলের যিনি একমাত্র চৈভন্তের হেতু, ধিনি এঁক হইয়াও সফলের 
. কামনা পূর্ণ করেন, তাহাকে যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি আত্মস্থ জানিয়া 
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেন হারাই নিত্য-শাস্তি অর্থা মুক্তি বা কৈবল্য 
প্রাপ্ত হনঃ অন্য আর কেছই এই নিতা-শান্তি পাইবার অধিকারী নহে। 
তক্তিও জ্ঞান-ভিন্ন বা জ্ঞান-শৃন্য নে, ভিতি “সঘিতরূপা? | 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে “আহ্ীক্ষিকী” ন্তায়দর্শনের অপর আর একটি 
নাম। অনু অর্থে পশ্চাৎ এবং ঈক্ষা অর্থে দর্শন-_ অর্থাৎ, শ্রবণের পর 
আত্মার মনন বা আলোচনার নাম “মন্থীক্ষা”। ন্যায়শান্ত্র অন্ীক্ষার নির্ধধাহ 
করে বলিয়া তাহার নাঁম আহ্বীক্ষিকী। ন্যায়দর্শনের ভায়কাঁর বাংস্তায়ন 
অঙ্থীক্ষিকী-বিষ্তাকে সকল বিগ্যার প্রদীপরূপে (5০157০6 91 9০197059) 
বলিয়া বর্ণনা! করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “সেয়মাসবীক্ষিকী__ 


প্রদীপঃ সর্ধববিষ্ানামুপায়ঃ সর্ধবকর্মণাম্‌। ' 
আশরয়ঃ সর্বধন্মীণাং বিষ্ভোদেশে প্রকীন্তিতা।” 
-বাৎস্ায়ন, স্ায়তাম্ত। 


_স্যায়শাস্ত্র সর্ধবিষ্ঠার প্রদীপস্বরূপ, সর্বকর্শের, উপায় ও সর্ব ধর্মের 
আশ্রয়। কিন্তু এমন যে ন্ঠায়শান্ত, ইহার প্রতি অন্তুক উপেক্ষা! করিয়া 
অনেকেই বলিয়া থাকেন, “এত স্তাঁয়ের কচ.কচিতে কাজ কি বাপু! 
চলিত বিজ্ঞানাদি শাস্ত্র অনুশীলন করিলেই যখন জগতের প্রায় সকল 
 জাতব্য বিষয় জানিতে পারা যায় (1) তখন দর্শনশাস্-প্রতিপাস্ত আত্ম! : 
মুক্তি বা বরকে না জানিলেই বা ক্ষতি কি 1 আপাত দৃষ্টিতে বুক্তি বেশ 
সমীচীন বোঁধ হইলেও এই প্রকার উক্তিত্ে বেশ একটু অন্তুতরস 


চি ৃ ৃ 
' . কিজঞষান। ইহসংসারে সকল বিষয়ই আত্মার প্রয়োজন সাধক) সমন বত 
_ আত্মার্ধ বলিয়াই প্রিয়, আত্মার অভিলধিত সম্পাদক বলিয়াই আমর! 
ধন, পশ্ব্্য। বশ, সী, পুত্র পরিবার প্রভৃতি মকলই ভালরালি। কাজেই 
মাত্মাই নিরতিশয় প্রিয়, আত্মা অপেক্ষা প্রিয়-বস্ত নাই। বৃহদাঁরণ্যক 
উপনিধদ বলিতেছেন-_ 
পন ঝু অয়ে (মৈত্রেরি 1) . 
সর্ধস্ত কামায় সর্ব প্রিয়ং ভবতি, 
আত্মনন্ত কাঁমায় সর্বং প্রিয়ং তবতি 1” 


তি .. শাবৃহদারণ্যক, ২1৪।৫ ম শৃত্রাংশ। 


সুতরাং এই আত্মতত্ব না জানিরা ধাহার! আত্মার প্রীতিসাধক বিষয়গুলি 
জানিতে ইচ্ছ| করেন তীহার্দিগকে মোহান্ধ বই আর কি বলা যাইতে 
পারে? তাহীদের এহেন যুক্তিজাল বিস্তার করা একাস্তই হান্তান: । 
আর এক কথা, দেশে দেশে প্রেথিতষশ! “মনীষিগণ যে ভারতীয়দর্শনে 
সমধিক আস্থাবান্‌ ও ভক্তিমান, যে ভারতীয়দর্শন বুদ্ধির নির্শ্লতা- 
সম্পাদনের উপায়, প্রতিভার আকর, তর্কের + লীলাঙ্ষেত্র, আত্মজ্ঞানের 
উৎস, মুক্তির সোপান এবং মৃত্্যুভয়রোগের অদ্বিতীয় মহৌষধ, যে 
ভারতসন্তান সেই ভারতীয়দর্শনের অন্গুশীলনের জন্ত বত্ব ও পরিশ্রম 
করিতে পরাম্মুখ তাঁহাকে, বিচারমূঢ় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে 
পারে। দর্শনশাস্্রকে দুর হইতে ব্যাত্ররূপে কল্পনা করিয়া ভীত হইবার 
| কোন পরোজন নাই। _সাহসপূর্ববক নিকটে গেলে ই হইবে যে, উহা 





১1 আলা রা ধা বা এই দর্শনের অপর আর এক 
. নাষ প্তর্কশানতণ । 


স্যায়দর্শন প্র ৪ 
ব্যাঙ নছে, পরস্ত বিচিত্রবর্শোভিত নুরতি।  উী হইতে তীক্ষ-- 
নখমংঘ্রাঘাতের ভয় নাই, বনরপর্ক উহাকে দহন করিলে পুষ্টিকর 
সুমধুর ক্ষীর পাওয়া যাইবে--"আশঙ্কসে বদগমিং তদিদং স্পরক্ষমং 
বত্বম্গ--যাহাঁকে অগ্নি বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ, তাহ রা নহে 
স্পর্শযোগ্য রত্ব।” 1 

গায় দর্শন মহধি অক্ষপাদ গোতম প্রশীত। “অক্ষপাদ' মহধি 
গোতমের আর এক নাম) এই জন্য তাহার প্রবর্তিত দর্শনকে অঙ্ষপাদ 
দর্শনও বলে। অক্ষপাদীয় স্ায়সত্র পাঁচ অধ্যায়ে বিভত্ত এবং প্রত্যেক 
অধ্যায়ে ছুইটি করিয়! পরিচ্ছেদ বা আহক আছে। ন্তায়দর্শনের সুত্র 
সংখ্যা ৫২৮টি। বাৎন্যায়ন প্রণীত পন্ঠায়-তাস্ত” উদ্যোতকরের পন্তায়- 
বার্ডিক”, মল্লিনাথের “নিষবণ্টকা”, যন্ত্রের প্ঠায়ঞ্জরী” ও ॥নতায়- 

বান্তিকের বাচম্পতি মি রুত “তাৎপর্ধাটাকাণ ও উহারই উদয়নাচারধ্য 
প্রণীত “তাৎপর্য পরিশুদ্ধ” প্রভৃতি স্তায়দর্শনের অনেকগুলি উতর প্রাচীন 
গ্রন্থ প্রচলিত আছে। 

ই ব্যতিরেকে '্্াদর্শনের+ প্রমাণতন্ব : সংক্রান্ত নবাভারশা 
বাঙ্গালী জাতির গৌরব স্বরূপে দেশে দেশে আদৃত হইয়া আসিতেছে। 
পকুহথুমাঞ্জলি*, “বৌদ্ধাধিকার”, প্তব্বচিস্তামণি”, “শৰক্তি-প্রকাশিকাণ 
“মুক্তিবাদ” প্রভৃতি গ্রন্থ নব্যন্তায়ের বিশেষ পরিচিত গ্রন্থ এবং 
রঘুমাথ শিরোমণি কৃত দ্দীধিতিপ্রকাশ” ও “তত্বচিস্তামণির টীকা” 
হরিরাম কৃত টীকা, জগদীশ তর্কালঙ্কারের প্তর্কামৃত” ও “মাধুরী”, 
অরম্ভট্ট বিরচিত “তর্কসংগ্রহ” গদাধর ভট্টাচার্যের পগাদাধরী” 


1 “দ্গোপাল বহ্‌ ময়িক ফেলোশিপ” বক্তৃতা: ঘ: চক কান্ তর্কাবস্কার। 








.. কা, বিশ্বনাথের *নতায়কারিকা* ও “সিদধা্তমকাবলীগ এবং তীহার 
কাকার মীরহাট্টী: মহাদেব দিনকরের নাম অকলই বিশেষভাবেই 
: সউজেখযোগ্য । মিথিলার পক্ষধর মি ও তাহার শিল্প বাসথদব সার্বভৌম, 
_নবধীপের 'এই দুইজন অনন্যসাধারণ নৈয়ায়িকের শিল্প, রঘুনাথ শিরোমণিই 
নব্য-্তায়ের প্রবর্তক হিসাবে ভারতের যাঁবতীয় নৈয়ায়িকদিগের পুজ্য 
ওনমস্ত। 
_ স্কায়দর্শনের মতেও সংসার ছুঃখময়। ন্তুথ দুঃখাঙ্ছবিন্ধ। অতএব 
স্থথকেও এক প্রকাঁর ছুঃখ বলিয়া গণ্য করা উচিত। পনি শুখং 
ছুঃখৈধিন! লত্যতে”__ছুঃখের কশাঘাত না থাকিলে জগতে স্থখের এত 
আদ্র হইত না। জঙ্মিলেই দুঃখ, কাজেই দুঃখের নিবারণ কল্পে জন্মগ্রহণ 
রহিত করিতে হইবে। জন্মের হেতু, প্রবৃতি, প্রবৃত্তি ধর্মাধন্ম্ের কারণ, 
ধর্মীধর্্ম জুধ দুঃখের কারণ ) জন্ম না থাকিলে ফল ভোগ হয় না, অতএব 
কর্মফল জন্মের কারণ । বস্তুতঃ, জীব প্রবৃত্তির বশে কর্ম করে এবং 
 তাহারই ফলে তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। প্রবৃত্তির হেতু কি? 
প্রবৃতির হেতু দোষ। দোষ ত্রিবিধ, রাগ অর্থাৎ আসক্তি, দ্বেষ ও মোহ 
অর্থাৎ প্রমাদ_এই তিনটি ভিন্ন কোনও বিষয়ে জীবের প্রবৃত্তি জন্মে না। 
আবার, এই দোষের হেতু কি? দোষের হেতু মিথ্যাজ্ঞান; কাজেই এই 
মিথ্যান্ঞানের উচ্ছেদ সাধন করিতে ন! পারিলে ছুখের একাস্ত নিবৃত্তি হয়. 
না। শরীর ও ইস্জিয়াদির সহিত সন্ন্ধ থাকিলে দুঃখের একাস্ত নিবৃত্তি হইতে 
পারে না.) অতএব, আত্মাকে শরীরাদি হইতে পৃথক করিতে হুইবে এবং 
এই অবস্থায় উপনীত হইলেই আত্মার মুক্তি। আত্মাকে পাষাণাঁদি জড়- 
পদার্থের হায় সুখ-ছুঃখের ও জ্ঞানাদদির অতীত করিতে হইবে ; বস্তুত, 


সি 


ন্যায়দর্শন ৃ ৪৯ 


আত্মার জড়াবন্থাপ্রাপ্তিই মুক্তি। “্ঠাযদর্শন বলিতেছেন, একমাত্র তত্ব 


জানের আলোচনা করিয়াই জীব মিথ্যাজানের বিনাশ সাধন করিতে পারে 
এবং জন্ম-মৃত্যুর মুখ্য কারণ দেহাত্মবোঁধকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে 


গারে। দেহাদিতে আত্মবোধই আমাদের সমস্ত অনর্থের কারণ এবং 


দেহাদির অনুকুল বিষয়েই রাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্য হইয়া থাকে। 


অতএব, ইহমংসারে যাবতীয় পদার্থ-বিষয়ে তত্জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই 
ুমুক্ুব্যক্তির আত্মতত্ব-জ্ঞান উপজাঁত হইবে, তাহার ছুঃধের চিরাবসান 
হইবে এবং জীব “নিঃশ্রেয়স' বা নিশ্চিত-মঙ্গলের * অধিকারী হইবে। 

অধ্যাত্ম-বি্যার নিঃশ্রেয়স কি? অধ্যাত্ম-বিগ্ঠার নিঃশ্রেয়স, ২ মুক্তি বা 
মোক্ষ। অবশ্ত, গোতম বণিত "মুক্তির, কিছু তারতম্য আছে, ০ 
আমরা পাই-_ 


“মুক্তস্তদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে 
সানদসংবিৎ সহিতাবিমুক্তিঃ1” ৃ 
_্রীমন্মাধবাচাধ্যের “শঙ্করজয়” ১৬।৬৭ স্থত্রার্ধ। 


--অক্ষপাদ বা গোতমের মতে মুক্তিতে আনন্দনংবিৎ থাকে ) অর্থাৎ, 
গোতম প্রবর্তিত স্তায়দর্শনে মোক্ষে আনন্দের সতা৷ ত্বীকৃত হইয়াছে। 


-বস্তত, মোক্ষলাভের প্রকৃত অবস্থায়, সৎ চিৎ আনননয়ের আনন্দ সাতে, 


মুক্ত জীব লীন হয়। তাই গ্ভায়শান্ত্রের উদ্দেশ্ট “নিঃন্রেয়স+ লাভ কল্পে 





- ১৭ পাণিনি ব্যাকরণের ৫অং- ধর্থপাদে 'নিঃশ্রেয়সম্, শব বুৎপাদিত হইয়াছে। 
 বৃদ্ধিকার বলেন_"নিশ্চিতং শ্রেয়! নিঃশ্রেরনম্‌।” 


২) 112 01911৩ কখিত--03৩ 0) 0105 0105 0601655600559? নহে । 


৫০. দর্শনপরিচয় 
ব্ীবকে যোড়শ-পদার্থের তন্ন * প্রদান কর! । এই যোড়শ-পদার্ঘ 
কি কি? তাহাদের স্বরূপই ব! কি? স্থায়দর্শন বলিতেছেন__ 
প্রমাণ প্রমেয় মংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তা য়ব 
তর্ক নির্ধ়্ বাদি জল্প বিত্ত! হেত্বাভাস ছল জাতি নিগ্রহস্থানানাং 
তন্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগম£।৮ 
শ্াস্যায়হত। ৯১১ 


প্রথম পদার্থ প্রমীণ” অর্থাৎ যাহা দ্বার! যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা জন্মে 
তাহাকে প্রমাণ, বলে। প্রমাণ) 1.5+ 25209 06100051596, প্রমাণ 
চারি প্রকার, যথা প্রত্যক্ষ (65:560001) ), অনুমান (10061670 ) 
উপ্মান (78108) ) ও শব্ধ বাঁ আগ্তবাক্য অর্থাৎ শান্ত প্রমাণ-_বিশ্বন্ত 
ব্যক্তির বাক্য, খষিবাক্য--বেদবাক্য । 
দ্বিতীয় পদার্থ “প্রমেয়”, অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়--০৮)৪০% ০1 1070%16- 
9০. প্রমেয় দ্বাদশ প্রকার, তন্মধ্যে প্রথম ছয়টি যথাক্রমে আত্ম! 
শরীর, ইন্জিয় (চক্ষ, কর্ণ প্রভৃতি ), বিষয় (ইক্িয়-বিষয় বা অর্থ, ক্ষিতাদাদ 
- অংবোগে গন্ধাদি ), বুদ্ধি ও মন। আত্মা যাহাকে আশ্রয় করিয়া ভোগ 
করেন তাহার ' নাম শরীর, যাহার দ্বারা ভোগ করেন তাহা ইন্দিয় 
যাঁছা স্তোগ করেন ( ভোগ্য যাহ!) তাহা বিষয়, ভোগাবস্তর জ্ঞানের 
নাম বুদ্ধি, যাঁছার সংযোগে ইন্দিয় দ্বার বিষয়ের উপলব্ধি হয় এবং 
যাহাক্ বিয়োগে তাহা হয় ন! তাহার নাম মন-স্মরণ, অনুমান ও সংশয় 
মনেরই ধর্ম । অপর ছয়টি প্রমেয় পদার্থ যথা, শ্রবৃত্তি (৪০৮1 





১। তত্বজ্ঞান অর্থে, 1195 1101167 বর্িতি (58106150008 08858086107 
৪21 1300752015 01985 কিন্ত 015551809690 ০4০১751৩705 নহে । 
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শারীরিক, কায়িক ও মানসিক এই তিন প্রকার )) দো (ইহ প্রবৃত্তির 
হেতু বা কারণ, দোষ তিন প্রকাঁর-_রাগ, হেষ ও মোহ)॥ প্রেত্যভাঁব 
( পুনর্জন্ম ও পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর নাম প্রেত্যভাব )) ফল ( কর্দাফল, প্রবৃত্তি 
জাত সুখ ও দুঃখ )) দুঃখ (অসৎ কর্মের ফলই দুঃখ, স্ুখও ছুঃখাচ্ছবিদ্ধ 
উভয়ের সম্বন্ধ অঙ্গীঙ্গীভাব ); অপবর্গ (অর্থাৎ আত্যস্তিক ছুঃখনাশ বা 
মুক্তি_-ইহা আনন্দসংবিৎযুক্ত )। 

তৃতীয় পদ্ার্থ-_-সংশয়, সন্দেহ, 1.6. ৭০০০. 

চতুর্থ পদার্থ প্রয়োজন, অর্থাৎ যে উদ্দেশে লোকের প্রবৃত্তি হয়, .. ০. 

07096. | 
পঞ্চম পদার্থ' দৃষ্টান্ত 1, 8.৯ 1109081000. 
ষষ্ঠ পদ্দার্ঘ-__অবয়ব, ন্যায়ের একদেশ বা এক অংশ 1. 5.১ £09)0৫ 0£ 
| 07100] 0150015595. 

স্তম পদার্থ সিদ্ধান্ত, বিষয়ের নিশ্চয়। £. 5 50106102, 

অষ্টম পদার্ঘ_-তর্ক, 1. ০.১ £58501710%,. 

নবম পদার্ঘ-নির্ণয়। অর্থের নিশ্চয়। 1. 5.১ ০0101015101. 

দশম পদার্থবাদ, 1. ৪.১ 21£0006105610৮ 

একাদশ পদার্থ -জল্প। 1. 6. 90131715075. 

দ্বাদশ পদার্থ--বিতণ্ডাঃ 1. 5. 97781001076, 

্রয়োদশ পদার্থ-_হেত্বাভাসঃ 1. ০. £91190165. 

চতুর্দশ পদ্ার্থ_ ছল, 1. ০. 001১৮15. 

পঞ্চদশ পদার্থ--জাতি, &: 5 5155 25910£5, 

ষোড়শ পদার্থ -নিগ্রহ্ন্থানঃ 1. 5. 150078706০৫ 20156516 0£ 

025 আ10) ৮৮15017 01509551010 তি 00206. 


৫২ দর্শন পরিচয় 


উক্ত যোড়শ পদার্থের তবজ্ঞানের বিশেষ বিচার ও নিরূপণ নব্যন্থায় 
শানে আরও বিশদ ও অভিনব উপায়ে আলোচিত হইয়াছে * এবং এই 
জগ্ঠাই প্রত্যেকের পক্ষেই নব্যস্তায়ের পরিভাষা-বৌধ শাস্ত্ান্ুশীলনে একান্তই 
আবশ্যক ও বিশেষ সুফল প্রদ। 
্থায়দর্শন প্রথমে শুধুই পদার্থবিষ্ঞা। ছিল, কিন্তু কালক্রমে ইহা 
আধ্যাত্ম বিষ্যায় পরিণত হইয়াছে। সমস্ত ্তায়শান্ত্রকে প্রধানতঃ তিন 
ভাগে 'ভাগ করিতে পাঁরা যায়, যথা-_ 
স্যায়শাস্ত্ 
] 
ন্থায়াংশ। 10010. নিক চারদিন দর্শনাংশ) 0750810055109 
॥ & 01095105, 
শায়াংশে প্রথম পদার্থ গ্রমাণের বিচারসহ পঞ্চাবয়ব-ন্তায়ের * গবেষণা, 
পূর্ণ আলোচনা আছে। তর্কাংশ জল্প, বিতণ্ডা, ছল প্রভৃতির বিচারে 
পূর্ণ। দর্শনাংশে প্রমেয় পদার্থ, অর্থাৎ__আত্মা, শরীর, মন প্রভৃতির 
আলোচনা আছে এবং ইহাদের জানই যে মৃখ্যভাবে মুক্তির হেতু তাঁছারই 
নির্দেশ আছে। ্রসঙ্গক্রমে পঞ্চতৃত, বড়গুণ ও সংক্ষেপে পরমাগুবাদের 





১1 বিশেষতঃ, ১ম পদাথ 'প্রমাণ-তন্ব' সংক্রান্ত বিষয়গুলি। 

২। স্ভায়ের পাচটি অবয়ব (55110819177) আছে, যথা-_ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ 
উপনয় ও নিমগন-_“অয়ং বহ্ছিমান্‌, (ক) ধুমা্ (খ) যো যো ধূমবান্‌ স বহিমান্‌, 
(গ) বজ্িব্যাপ্য ধুমবান্‌ অয়ং (ঘ) তন্মাৎ বহ্িমান্‌ ইতি ।” (৩)-_তর্কামৃত, ৩৭শ হুত্র। 
(ক) প্রতিজ্ঞা (86716781 01000536007) ; (খে) হেতু (75450010£ ) ) (গ) যথা, 
মহানমস্ম্‌ (10:0৩9 ) উদ্ধাহরণ (175627:65 ) চে) উপনয় (70০96) ; (৬) ইতি 
নিষগন (00101951005 ) সিদ্ধান্ত । 
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উল্লেখ আছে। ন্যায়ের এই অংশে আত্মা যে নিত্য, শরীর, ইন্দ্রিয় মন ও 
বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং আত্মাই থে ভ্রষ্টা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা, তাহা 
যুক্তি ও বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন কর] হইয়াছে। 
মহধি গৌতম বলেন, জাঁন আত্মার স্বরূপ নয়, জান আত্মা হইতে 
উদ্ভুত জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী, সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের অধীন। একই সময়ে ছুই ব! 
ততোধিক জ্ঞান একই ভাবে থাকিতে পারে না, একটি জ্ঞান লয় হইলে 
তবেই অপর একটি জ্ঞানের উদয় হয়। ্মামাদিগের অনেক সময়েই 
অবশ্ঠ মনে হয় বুঝিবা একাধিক জ্ঞান একই সময়ে আমাদের মধ্যে বর্তমীন 
রহিয়াছে; কিন্ত একাধিক জ্ঞান এত ভ্রুত মনের মধ্যে কার্ধ্য করে এবং 
উনাদের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় এত দ্রুত ভাবে সংঘটিত হয় যে ক্বতঃই 
আমাদের মনে হয় বুঝি বা সকলগুলিই একই সময়ে যুগপৎ আমাদের 
মধ্যে কার্যকরী হইয়! রহিয়াছে__বস্ততঃ, পূর্ব-জ্ঞানের সম্পূর্ণ ভাবে বিনাশ 
যে হয়, তাহা হয় না। প্রতযুত, পূর্ববর্তী-জ্ঞান পরবর্থী-জানের কাঁরণীভূত 
হয়; উদাহরণ স্বরূপে “শতকমললপত্র বেধনবৎ” বলা যাইতে পারে। জ্ঞানের 
ক্ষণে ক্ষণে উক্তরূপ পরিবর্তন অনেকটা ছায়াচিত্রের পট-পরিবর্তনের স্তায় 
--বদিও গ্রতিক্ষণে ছাঁয়াচিত্রপটের পরিবর্তন হইতেছে ভত্রাচ দর্শকমগ্ডলীর 
মনে তাহা একই পটের সায় প্রতীয়মান হয়। জ্ঞানের বিকাশ ও তাহার 
স্থিতি ও নিবৃত্ি এমনই ভাবে জীবের আত্মা হইতে উদ্ভৃত হয় এবং জীব 
এই জ্ঞানে অভিমত্তিত হইয়া আত্মপরিচয় ও আত্মানভূতি লাভ করে। 
্থায় বর্শনের দর্থ অধ্যায়ের ১ম আহ্িকে মহষি গোতম অসৎ হইতে 
"সতের উৎপন্ধি-নিরাস প্রসঙ্গে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনিই 
যে জগতের কারণ ও জীবের কর্ম্ফলদাতা তাহা'ও প্রতিপন্স করিয়(ছেনঃ 
যথা-- 


৫৪ | দর্শনপরিচয় 
নশ্বর; কারণং পুরুষকর্ম্মফলশ্য দর্শনাৎ 
-াস্যায়নুত্রঃ ৪1১ 
ইহার ভায়্ে বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন-_ 
প্পরাধীনং পুরুষশ্য কর্মফলারাঁধনম্‌ ইতি, 
যদধীনং স ঈশ্বরঃ, তশ্মাৎ ঈশ্বরঃ কাঁরণম্‌ ইতি।” 

মানুষের কর্মম্লভোগ যাঁছার অধীন তিনিই ঈশ্বর । কুস্তকার মাটি 
দিয়া ঘট নির্মাণ করে, কুস্তকাঁর বা মাটির অভাবে কিন্তু ঘট নির্মিত 
হইতে পারে না_এইবপ প্রত্যেক কার্যের কর্তা আছে; অর্থাৎ কাধ্য 
যখন বিদ্যমান তথন তাহার নিমিত্ত-কারণ ও উপাঁদান-কাঁরণ উভয়ই 
বিদ্কমান। এইকূপে ইহজগতের ঘিনি কর্তা বা নিমিত্ত-কারণ তিনিই 
ঈশ্বর, এবং যাহা উপাদান-কারণ, স্থায়দর্শনে মহধি গোতম তাহাঁকে “সৎ, 
বা পরমাণু” আখ্যা দিয়াছেন । 

পরমাণু নিরবয়ব, অবিভাজ্য, অজ ও নিত্য । পরমাণু জড় বিয়া 
তাহার কোনই শ্বতন্ব ক্রিয়া নাই-ঈশ্বরেচ্ছায় পঞ্চভৃতের পরম':, 
মিলিত হুইয়াই জগতরূপে প্রকাশিত হয়। দুইটি পরমাণুর সংযোগে 
দ্বাগুক ও তিনটি দ্বাণুক সংযোগে ত্রসরেধু, এইরপে ক্রমে ক্রমে মহাবয়বী 
পদার্থের উৎপত্তি। পদার্থ সমূহ কিন্তু অবয়বী এবং বিভাজ্য, কাজেই 
তাহাদের বিনাশ আছে। পরমাণু ও দ্বযণুক ইহারা! প্রত্যক্ষ গোচরীতৃত 

নহে, ত্রসবেছু প্রস্তুতিই আমাদের ইন্দরিয়-গ্রাহথ। 

জগতের প্রকাশ যেমন ঈশ্বরেচ্ছায় সংসাঁধিত হয়, তেমনই আবার 
ঈশ্বরেচ্ছায়--জগণ্ ক্রম-বিতাঁগ ঘ্বার! যখন নিজ-কাঁরণ পরমাধুতে মিলিত 
হয়, তখনই তাঁহার বিনাশ বা প্রলয় বা তিরোভাঁব হয়। 

পু নমঃ পরমাত্মুনে 1” 


নৈৈশ্পেম্বিক্ষ কর্ণ 


মঙ্গ উপদেশ দিয়াছেন, 
প্রশাসিতারং সর্ধেষামনীয়াং সমনোরপি। 
কুজ্সাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যত্বং পুরুষংপরম্‌ ৮ 
-মনুসংহিতা-১২১২২ 
যিনি আৰ্রনগ স্তম্ভ ( ভাটা-_-551.) পধ্যন্ত সকল পদার্থের শাসনকর্তা, 
যিনি অণু অপেক্ষাও অণু ( অর্থাৎ নিরাকার কুক্্ পদার্থ), যিনি বর্ণের 
আতার ম্ায় (অর্থাৎ জ্যোতিঃ-্বরূপ, বিজ্ঞান প্রকাশমাত্র ), যিনি স্বপ্ন- 
বীগম্য (অর্থাৎ চক্ষুরাঁদি উন্জিয় গ্রাহথ নন, কেবল মন দ্বারা দশনীয় ), 
এমন যে শ্রেষ্ট-পুরুষ ঈশ্বর তাহাকে অবগত হও ।” কেমন করিয়া এই 
পরম পুরুষকে অবগত হওয়া যায়? শ্রুতি বলিতেছেন, 
“ন চক্ষুষা গৃহতে নাপি বাচা 
নান্টৈর্দেবৈস্তপসা! কর্শ্না বা। 
জ্ঞান গ্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্বঃ 
শ্ততন্ত তং পশ্ততে নিষফলং ধ্যায়মানাঃ ॥৮ 
-মগ্ু,কোপনিষৎ, ৩১৮ 
-চঙ্ষু: দ্বারা, কি বাক্য দ্বারা, কি অপরাপর ইন্ত্রিয় দ্বারাঃ কি তপস্থা 
কিগ্া যজ্ঞাদি কর্ দ্বারা তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেরল মাত্র 
বিশুদ্ব-ভাব ব্যক্তিগণ জান-প্রসাদে ধ্যান-নিরত হইয়া স্ততি করিলে সেই 
নিষ্ঘলঙ্ক পরম-পুরুষকে দেখিতে রি ] 


ন্‌ 


৫৬ দর্শনপরিচয় 


“সম্অনোরপি”, অর্থাৎ অণু অপেক্ষাও অণু এই নিরাকার 
সুক্্-অণু “পুরুষ বিশেষকে” অবগত হইতে হইলে- দর্শন লাঁভ করিতে 
হইলে যে তত্বচ্ছান আবশ্যক বৈশেষিক দর্শনকার নেই বিশেষ-জ্ঞানই 
উপদেশ করিয়াছেন। 

বৈশেধিকদর্শনের প্রবর্তক কশ্পবংশীয় “পরম-বিপ্র” মহর্ষি উলৃক, 
এবং তাঁহার রচিত দর্শনশান্ত্রের নাম “উলৃক্য দর্শন” । প্রবাদ আছে মাত্র 
তওঁলকণ! ভক্ষণ করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় সিদ্ধি লাভ 
করিয়া তাহারই আজ্ঞানুসারে মহর্ষি এই দর্শন খানি লিখিয়া গিয়াছেন এবং 
এই জন্তই তাহার অপর নাম “কণা?” এবং তাহার প্রবস্তিত দর্শনের অন্য 
এক নাম কণাঁদ-দর্শন। বৈশেবিকদর্শন “শাস্ত্র শিক্ষাকল্পে সোপান-স্বরূপ” 
বলিতে, পারা! যায়; ইহাতে ঈশ্বরতত্ব, জীবতত্ব, জগতের উৎপত্তি কথন বা 
জীবের সহিন্ত জগতের সম্বন্ধ বিচাঁর প্রভৃতি দর্শনের জটিলতম বিচার- 
গুলির অবতারণ! বা সিদ্ধাস্ত নাই আছে উক্ত তত্বগুলি সম্যকরূপে 
যাহাতে বুঝিতে পারা যায়__প্রথম শিক্ষার্থীর মন দর্শনের উক্ত কঠিনতম 
প্রশ্ন গুলির মীমাংসা-কল্পে যাহাতে ক্রমশঃ প্রস্তত হইতে পারে প্রধানত: 

ংবিধ জড়-বিজ্ঞানের প্রকুষ্ট পরিচয়, তথা পদার্থ-নিচয়ের ক্ষুদ্রতম অবয়ৰ 
পরমাণুর তত্ব-নির্ণয় । এই প্রধানতম উদ্দেশ্থের সন্ধান না পাইয়া বানা 
লইয়া বৈশেষিক দর্শনের পরবত্বী ব্যাখ্যাকারগণ, “বৈশেষিকগণ”, দর্শন 
শাস্ত্র গ্রতিপান্য উক্ত জটিলতম বিষয় গুলির বিচার বা মীমাংসা করিতে 
গিয়া অন্তান্ত দর্শন ও শ্রুতি-বিরুদ্ধ কণাঁদ-দর্শনের নানা মত' স্থাপন 
করিয়াছেন এবং এই প্রবচন রচয়িতাঁদিগের মতই পরবর্তী বেমাস্তদর্শনে 
খণ্ডিত হইয়াছে । 

কণীদ প্রণীত বৈশেখিকদর্শন-ছত্ের মূল গ্রন্থে মহধি লিখিয়াছেন-__ 


বৈশেষিক দর্শন ৫৭ 


“অথাতে। ধর্্ং ব্যাথা স্তামঃ 1৮ --১ম হুত্র। 
“্যতোত্দয় নিংশ্রেয়সসিদ্ধি স ধুতি তয় স্ত্র। 
“তদ্চনাদায়ায়স্য গ্রামাপ্যম্‌।” ওয় স্ত্র। 


প্ধর্মা বিশেষ প্রহ্ুতাদ্‌ (ব্য-গুপ-কর্ম-সামান্ত-বিশেষ- 

সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্খ-বৈধন্্যাভ্যাং 

তত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সম্‌।” রথ সুত্র। 
-অথ (শিল্পগণ জিজ্ঞান্ু হইয়া সমবেত হওয়ায় ) অতঃ (তাহাদের মঙ্গল 
হেতু, তাঁহাদের ধর্ম বিষয়ে মতিগতি বিধান মানসে ) গুরু কণাদ মুনি 
বলিতেছেন, আমি ধন্দ (জ্ঞান ও কর্ণ) ব্যাখ্যা করিব (তামরা 
মনোযোগ দিবা শ্রবণ কর) | ১। যাহাতে অভ্যুদয় অর্থাৎ ইহকাঁলে ও 
পরকালে স্থথ লাভ হয় এবং যন্ধারা নিশ্রেয়স অর্থাৎ দুঃখের একান্-মিবৃত্তি 
হেতু মোক্ষ লাভ করা যায় তাহাই ধর্ম । ২। ধর্মের উক্ত উভয়বিধ বূপ-- 
জ্ঞান ও কর্ম, বেদোক্ত ঈশ্বরবাক্য, সুতরাং তাহাই প্রামাণ্য | ৩। বেদোক্ত 
ধর্ম-বিশেষের অনুষ্ঠান হইতে দ্রব্য, গুণ, কর্ণ, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় 
এই ষড়বিধ ভাব-পদার্থের (০£ 016১৪ 5 ০815৫০1165 ) সাধন ও 
বৈধশ্বজান জনিত (01017 917011871655 ৪: 015-31021107055 ) 
তত্বজ্ঞান উদয় হইলে এবং তাহার বিকাশে নিঃশ্রেয়স বা ছুঃখের একান্ত 
নিবৃততি-হেতু জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে ; জীবের আত্ম-পরিচয় হয় 
ও জীব জগৎণকারণ পরমেশ্বরকে অবগত হইতে পারে, দর্শন লাভ করিতে 
পাবে ত্রহ্মজঞানের অধিকারী হয় । ৪। 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, তথা-কথিত *বৈশেধিকগণ* কিন্তু এই , 

মূল সরল-তব্বের বিভিন্ন অর্থ করিয়া ও কণাদ-ত্রের স্থানে স্থানে স্বরচিত 
কলিত-ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়া অপরাপর দর্শনশান্ত্ ও শ্রুততি-বিরু্ধ 


২12 


৫৮ দর্শনপরিচয় 


নানা মত স্থাপন করিগাছেন এবং উল্ত ব্যাখ্যাগুলি পরবর্তী দার্শনি 
প্ডিতগণ বৈশেষিক-্ত্রকার কণাদের মত বলিয়া ধরিয়া লইয় মহর্ষি: 
অহেতুক বিজ্রপ করিতেও ছাড়েন নাই। যথা, 

“্্শর্ত ব্যাখ্যাতু কামস্ত ষটপদার্ধাপব্নিম্‌। 

সাগরং গন্তকামস্ত হিমবদগমনোপমম্‌ ॥” 


_-ধর্মব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির ষটপদদার্থ বর্ণন, সাগর গমনেচ্ছু ব্যক্তির 
হিমালয় গমনের ন্ায় উপহাসাস্পদ। আমরা দেখিয়াছি--মহধি কণাদই 
“অথাতো ধর্ধং ব্যাধ্যান্তাম: প্রথম স্থত্রে এইরূপ প্রতিজ্ঞ! করিয়া হট 
পদার্থের বর্ণনা করিয়াছেন |! কিন্তু এই পরস্পর বিবদমান দর্শনশান্ত্ের 
বিভিন্ন প্রস্থান অনুসরণকারী পণ্ডিত-মগুলী বদি একটু বীর ভাবে 
বিবেচন! কুরিতেন তাহা হইলে কবি পুষ্পদস্তের উক্তির তাত্পধ্য হ্বদয়ঙ্গঃ 
করিয়া বাগবিতগ্ডাঁর বৃথা নআড়ন্বরের মধ্য হইতে অক্রেশে অব্যাহতি 
লাঁভ করিতে পারিতেন। পুষ্পদস্ত বলিতেছেন__ 
পু “রুভীনাং বৈচিত্র্যাদ্‌ ুকুটিলনানপথদুষাং । 
নৃণামেকো গম্যত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥৮ 
_-হে ভগবন্‌ জল যে পথেই যাউক না কেন পরিশেষে তাহ! সমুদ্রে 
যাইয়া পড়ে, সেইরূপ রুচির বৈচিত্রা-হেতু সরল বা কুটিল পথগামী মানুষ 
অর্থাৎ, রুচির তারতম্য অনুযায়ী মানুষ সত্যের যে প্রস্থান-বিশেষই 
অনুসরণ করুক না কেন, লকলেরই পক্ষে তুমিই একমাত্র গম্য অর্থাৎ 


সকলের মোক্ষই একমাত্র লক্ষ্য-_ব্ধজান লাভ করা সকলেরই একাৰ 


ঈদ্দিভ বস্ত। তাহাই যদি তবে বিবাদ বা মতান্তরের সার্থকত 
কোথায়! 


বৈশেধিকদর্শন ৫৯ 


 বৈশেষিকাদর্শন দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি 
করিয়া পরিচ্ছেদ আছে, ইহাদিগকে ”আই্রিক” বলে। সমগ্র দর্শনে 
৩৭০টি শুত্র আছে। লক্কেশ্বর রাবণ এই বৈশেষিকদর্শনের একজন 
প্রাচীন ভায়কার। প্রশস্তপাঁদ আর্জর্যোর পদার্থ ধরব সংগ্রহ বৈশেষিক- 
দর্শন বিষয়ে একথানি প্রামাণিক বৃত্তি। উদয়নাচার্য্যের “কিরণাবলী- 
প্রকাশ ও 'লীলাবতী-প্রকাশ' এবং মথুরানাথ তর্কবাগীশের “কিরণাবলী- 
রহস্য_ও 'লীলাবতী-রহন্ত ও পঞ্চানন তর্করত্বের “পরিফাঁর নামক 
ব্যাখ্যা বৈশেষিকের কয়েকখানি উপাদেয় গ্রন্থ। উপরস্ত শঙ্করনিশ্রকূত 
“বৈশেষিক-হুত্রোপস্কার” জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রণীত “কণাঁদহত্র- 
বিবৃতি” বিজ্ঞানভিক্ষুর অধুনা-ছুশ্রাপা “বৈশেধিক-বান্তিক* প্রভৃতি 
বৈশেধিকদর্শনের গ্রন্থসমূহ বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। * 
পূর্কেই উক্ত হইয়াছে, মহধি কণাদ ষট্পদা্ঘবাদী। কণাঁদ বণিত এই 
ছয় পদার্থের সহিত গ্রীকৃদর্শনের ০85207165 0£ ০১)০০৮৯৮-এর বিশেষ 
সাদৃশ্য বর্তমান । ছয়টি পদার্থের বিবৃতি অতীব সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। , 
(ক) প্রথম পদার্থ_দ্রব্য । দ্রব্য (98195091:05 ) নয় প্রকার, যথা 
১। ক্ষিতি_-50170+ শুধুই [51) নহে--20৮1911%৩ 00911, 


90061]- গন্ধ । 
২1 অপ--110810, শুধুই ৪1 নহে--201500০ 00211, 
৪506-- রস । 
৩1 তেজ--]2701055 14076 01 [৩৪ নহে-20160855 
₹ 581105 [110101005000্ষপ | 


৪ বায়ু--055, ৪1 নহে--80153055 00511000107 
11060: 0010 10 0) 608০1 স্পর্শ । 
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৫। আকাশ বা ব্যোম_[165$50১ শুধুই 7:0৩ নয 


90001090156 039110) 508150-৮ 
৬। কাল--121103, র্ 
শুধু [105 নহে 1 উভয়ই আকাশের গুণ * 
৭) দ্দিক-_5198০ 
৮। আত্মা 5০এ1,210%50 8) 07৩ প[৮ 5158-_বিভু। 
৯) মনঃ ঘওঠামা, 100510)8] 01927 91 5001. আত্মা | 


ইহাদের মধ্যে প্রথম চাঁরিটি দ্রব্য যথা, ক্ষিতি, অপ, তেজ ও ব 
(মরুৎ) নিত্য ও অনিত্য ভেদে ছুই প্রকার--পরমাণু রূপে নিত্য এ 
পরমাণুর সঙ্ঘাতজনিত শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপে অনিত্য । বৈশেষি' 
মতে এই,চতুর্বিধ পরমাণু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চদ্ব্য (আকাশ, কা 
দিক, আত্মা ও মন) নিত্য । একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা বিশে 
প্রয়োজন বলিয়া বৌধ করি। বৈশেধিকদর্শনে “নিত্য” শব্ব বিশ্বেঃ 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; নিত্য দ্রব্য তাহাই, দৃষ্টতঃ যাহার উৎপাত 
ধ্বংদ প্রতীয়মান হয় নাঁ-এই উভয় লক্ষণ যে ভ্রব্যসমূহে থাটে না 
্রতিতে কীঙ্িত “অনাদি বা অনন্ত” অর্থে “নিত্য” শব্ধ বৈশেষিককা 
ব্যবহার করেন নাই । বৈশেষিক বলেন, আত্মা জ্ঞানের আশ্রয় ইহা 





* পাশ্চাত্য বিজ্ঞান উপস্থিত “7775 & 9০০০০"-এ সীমাবদ্ধ | '4৯00১00৮ 
এ১গ9 91 কাল, 0712)0--01৩৩0 20 ৮৮ 1৩205০685০1. € 
৮70 ০৮ 510৬ 0০০৩০ 9ট5 এ্ঃআ]?ট ০ দিক-_972০০, 201০ 
95 ৮061055065৪ 3 550. 
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মানস-প্রত্যক্ষ হয়-_ আত্মা বিভূ, কিন্তু শরীর-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। তাই 
শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন__ 
প্ব্যাস্তর্গত এবাত্মা ভিন্নো জীবপরত্বতঃ | 
দের! মনুম্তাত্িয্যঞ্চে জী মহেশ্বর 20৮ 
--সর্বব-সিদ্ধান্ত-সং গ্রহ, বৈশেষিক পক্ষণ ৩১ সুত্র! 
দ্রব্য অন্তর্গত এই যে আত্মা ইহা বিভিন্ন প্রকার, জীবশ্বরূপ ও শিবন্বরূপ 

(20 05 00 ০6100151005] 500] & 590015705 0০1) 1 দেবতা) 

মানুষ ও মন্গুষ্তেতর জীব (1001 2111775195 ) ইহারা জীবাত্বা (2 

01%1088] 5০91), এবং পরমেশ্বর জীবাতআ্বা হইতে পৃথক-_শুদ্ধাতআ, 

শিবন্বরূপ (5810:6076 900] )1 কণাঁদ মতে 'মন অন্ুঃ (71150থ] 

০10 01 07০ ১০০] ), ইহা আত্মা ও স্থখ-ছুঃথাদির প্রত্যক্ষের কারণ- 

শ্বরূপ। 

(খ) দ্বিতীয় পদার্-_গুণ। এক 1 একাধিক জ্ঞান (8::1996 01 
08115) আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক দ্রব্যই অবস্থিত। গুণ চবিবূশ 
প্রকারঃ যথা-_- 
রূপ--0০01001) ০0 ৪0০) রস--105506 ০07 98%০013 গন্ধ 
53611 01 00081 3 স্পর্শ_-10901% 07181191015 ; সংখ্যা 
902) পরিমাণ--155065095100 0৫ 20100510519]5 09270 
1,510601, 1751510 8755000-95005250) 928০৪ ; সংযোগ-- 
02719006001 5 পৃথকত্ব-_5০%51511% ১ বিভাগ-_1)1510500595 

, 01015000007) পরত্ব--110710 7) অপরত্ব--আগে পরে, 
18050510110 5 বুদ্ধি--11065116001095 ) জুখ-চ1583815 
ছুঃখ--277; ইচ্ছা-_]25£0৬ ) ত্বেষ--4১%০1510) ) প্রয্- 


৬২ দর্শনপরিচয় 


নিত 0৫ 90007) শব--5০000 7 গুরুত্ব--৮/৩12105 
7762517695, 1061510  দ্রবত্ব--চ101916 ) ল্পেহ--৬15০10165, 
৬1508916০01 487900192 5 সংস্কার-100016560 [1170095 
[78005 ) অনৃষ্ট বা ধর্ম ও উধধ্র_)1৩17 &: 70920091165, 

(গ) তৃতীয় পদার্থ কর্ম । কর্ম (8০1০7) পাঁচ প্রকার, যথা-_ 
উৎক্ষেপণ--উর্ধে ক্ষেপণ--105512707765  0195/8705, 22৪6৮5 
170705) অবক্ষেপণ_নিয়ে ক্ষেপণ, 110561576 10০%07/2109 
1১9081106(০01০5 7 আকুঞ্চন--00290007 3 প্রসারণ 
02105101207 197150100 5 গমন-15০০০95590018 01 010191 
1100017 ). ্ 

এই পাঁচ প্রকার কর্ম ব্যতিরেকে অপর যাহা কিছু কর্ম তৎসমুদয়ই 
গমনের দ্মস্তরগত। 

(ঘ) চতুথ পদার্থ সামান্ত । লামান্ত--022721705 ৪5 097০5 ৮) 
9%:15161706, এক কথায় 0072127015 বলা যাইতে বাত 

' জাতি ; সামান্ঠ ছুই প্রকার, যথা 
পরা--অধিক-দেশ ব্যাপী, যথা প্রাণিত্ব জাতি (07515. )+ এবং 
অপরা--অক্প-দেশ ব্যাপী, যথা-_মমুত্বত্ব বা গোত্ব জাতি" প্রভৃতি 
(99০০19 ). 

(ড) পঞ্চম পদার্থ বিশেষ । বিশেষ অর্থে আত্মা, মন, কাল, স্থান, অগতের 
অবয়বী পদার্থ ও পরমাণু বুঝায় অর্থাৎ যে পদার্থধর্্ম ছারা পরমাণু 
পরস্পরের পার্থক্য লিন্ধ হয় (৪67559116৪3 ৫57০65 1 
58096270811 8 ০0008150551 10016 00001075126105155 
800 06 ও 08052 0206: বা! এক কথায় 79110519116 বলা 
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যাইতে পারে। ) বিশেষ-পদ্ার্থ কেবলমাত্র পরমাণু সন্ধে ব্যবহৃত 
হয়। জগতের সমস্ত অবযববী-পদার্থ নি নিজ অবয়ব-ভেদে পৃথক 
বলিয়া বোধ হয় যেমন ঘট এবং পট উভয়ের মধ্যে আকার-ভেদ আছে 
বলিয়াই আমরা উাদেরপার্র্য-বোধ ধারণা করিতে পারি। বৈশেধিক 
মতে পরমাণুরও প্রকার-ভে? আছে, তবে তাহারা নিরবয়ব বলিয়া 
তাহাদের প্রকার-ভেদের কোন স্থল নিদর্শন আমর! পাই না। যে 
সুঙ্গা, অতীন্দ্রিয় পদার্থ পরমাণুদিগের প্রকার-তেদ সংঘটিত করে 
(576 00001560০৪5 601001750210581811059 ) মহধি 
কণাদ তাহাকেই “বিশেষ” আখ্যা দিয়াছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে 
ইহাকে '58৮-5090710 60185” বলা যাইতে পারে। 
() ষষ্ঠ পদার্থ সমবায়। সমবায় বা নিত্য-সনব্ধ। 70815 
15180100 ০৮577800021 ০0711500075 বুঝায়, কিন্বা! এক কথায় 
:5০08275106 বলা যাইতে পারে। অবযূবীর সহিত অবয়বের, 
জাতির সহিত ব্য, গুণেসগ সহিত গুণী, ক্রিয়ার সহিত দ্রব্যেয 
,. এবং বিশ্কখর সহিত নিত্য-পরমাণুর যে সঙ্বন্ধ, তাহার নাম সমবায়__ 
 কন্ত ও সুতার যে স্বন্ধ, তাহাই লমবায়। 
উক্ত এই ষড়-বিধ পদার্থ ব্যতিরেকে প্রশত্তপাদাচার্ধ্য স্বরচিত “পদার্থ 
ধর্ম-সং গ্রহ” গ্রস্থে প্অভাবসপুমানাম্৮_-এইকূপ ভাবে অভাব-পদার্থের 
অবতারণা করিয়া অভাব (1০7-55%1505০8 ) নামে অপর একটি 
সধম-পদার্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। বল্লপভাচার্্যও সগ্ত-পদার্থবাদী, তিনি 
কলীদের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়া, “অভাবশ্চ বক্তব্যঃ*, এইরূপ বাক্‌- 
চাতুর্যযে কাদের মুখ হুইতে অভাবের কথা বাহির করিয়া লইয়াছেন 
এবং অনেকে এই কারণেই কণাদকে সপ্ত-পদদার্থবাদী বলিয়া মত গ্রকাশ 
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করিয়াছেন। কিন্ত, সাংখ্য ও মীমাংসাদি দর্শনশীন্ত্ে অভাবের বিষয় 

উল্লেখ থাকা সববেও এই সকল দর্শনে কেহই অভাবকে পদার্থরূপে বর্ণনা 

করেন নাই। বস্ততঃ অভাব বা অস্ত একটি স্বতন্ত্র পদ্দার্থ নহে--কেন, 
পরে উক্ত হইতেছে । অভাব ছুই প্রকীর, থা__ 

১। সংসর্গাভাব বা! সন্বন্ধের অভাঁব। 

২। আন্যোন্াঁভীব বা ভেদ, যথ। ঘটে পটের যে অভাব--এ অভাব 
পএকরূপে সৎ অপররূপে অমৎ।” 

আবার, সংসর্গাভাব ব্রিবিধ যথা-(ক) প্রাগ,ভাঁব, (খ) ধ্বংসাভাঁবঃ 

(গ) অত্যন্তাীভাব। | র 

কে) পূর্বের যাহা ছিল না, এখন আছে, তাহাই প্রাগভাব, যথা তর 
বন্ত্রীতাব। বন্ত্রকে প্রাগ-সৎঃ বস্তু বলে। 

(খ) পূর্ব যাহা ছিল, এখন নাই, তাহাই ধ্বংসাভ'ব-বিনষ্ট বস্তুকে 
“সদসৎ, বলে। 

(গা পূর্বে যাহা ছিল না৷ এবং আর কথনও হইবে না, তাহার নাম 
অত্স্তাভাক, যথা-জড়ে চেতনের অভাব বা! “অসং-এ “সংএর 
অভাব । 
অভাব কি? তাহার স্বরূপই বা কি? অভাব পদার্থ' কি না? 

এ সকল বিষয়ের মীমাংসাচার্্যতষ্ট বেশ পরিষ্কার উত্তর দিয়াছেন, তিনি 

বলিয়াছেন-_ 

“ভাবাস্তরমভাখে হি কয়া চিত ব্যপেক্ষয়া ।৮ 

--কোনরপ বৈক্ষণ্যের অভিপ্রায়ে এক ভাবপদার্থ অপর ভাবপদার্থের 

(ফট পদার্থের) অভাব-রূপে ব্যবহৃত হয়। কাজেই, অভাব লইয়া এত 

“কাটাকাটি মারামারি করিবার কোন আবশ্তকতাই নাই ) কারণ, অভাব 
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বলিয়া কোন স্বতত্ত্র-পদার্থ নাই। একটি উদাহরণ লইলে বিষয়টি বেশ 
পরিষ্ণার হইয়। যাইবে--বেদীতে ঘট আছে” এই বাক্যে অভাবের 
কোন কথাই উঠে না। ধরিয়া মাওয়া যাউক, ঘটটি স্থানান্তরিত করা 
হইল--কাজেই তখন বলিতে হইবে “বেদীতে ঘট নাই” বা বেদীতে ঘটাভাব 
আছে'। কাজেই “ঘট আছে একথা ব্যবার হয় তখন, যথন ণ্ঘট 
বেদীতে থাকে? এবং যখন “বেদীই কেবলমাত্র থাকে” তখনই ঘটান্ডাবের 
ব্যবহার হয়--অর্থাৎ, “্ঘটের অভাব বেদীর, কেবল অবস্থা” ভিন্ন আর 
কিছুই নহে । অতএব অভাব যে একটি পদার্থ তাহাতে অবন্ত কোনই সন্দেহ 
নাই, তবে ইহা অতিরিক্ঞ কোন পদার্থ নহে; বস্ততঃ এক প্রকার ভাব- 
পদার্থ ই অগ্ঠ প্রকার-তাঁব-পদার্থের অভাব-রূপে সর্বদা ব্যব্হত হয়। 

কণাদের পরমাণুবাদ। ১ মহধি কণাদ বলিতেছেন, পরমাণু সৎ, নিত্য, 
অনুমেয়, অবিভাঙ্গ ও অকারণ। অকারণ এইজন্তঃ ঘে পরমাণুই ঘট বা 
পট ইত্যাদির কারণ, ঘট ব1 পট পরমাণুর কাঁরণ নহে। যদি আমরা ঘট 
প্রভৃতি অবয়ব-বিশিষ্ট ভ্রব্যের অবয়ব বিভাগ করিতে আরম্ভ করি, তাহা 
হইলে আমরা ক্রমশ: সুঙ্ম হইতে সু্মতর, সুক্মতর হইতে সুপ্রতম অবয়বে 
উপনীত হইতে হইতে শেষে এমন অবয়বে আসিয়া পৌছিব, যাহা আর 
বিভাগ করা যায় না_যাহার বিভাগই হইতে পারে না) যাহা অবিভাজ্য 
বা অভেচ্ক, পরম সুমন পদার্থ, “পরমবিপ্র” কণাদ তাহাকেই “পরমাণু 
আখ্যা দিয়াছেন। পরমাণু অতীন্দ্িয়, তাই তাহা অনুমেয় অর্থাৎ অস্দান 
সাপেক্ষ। পরমাণুর উৎপত্তি নাই বিনাশ ও নাই, এই 'অর্থে পরমাণু 
নিক্যু। পরমাণু তাব-পদার্থের অন্তর্গত, এই জন্ত ইহ! সৎ। হুইটি 

১। ইহাই প্রা্ীনতম পরমাগুবাদ-- 106 850 4১09710 বল ৩ 
701০1073050, 

৫ 


৬৬ দর্শনপরিচয় 

পরমাণুর সংযোগে দ্বযগুক ও কয়েকটি দ্যণুকের সংযোগে ব্রসরেণু উৎপন্ন 
হয় এবং এইরপে ক্রমে ক্রমে মহাবয়ব-দ্রব্য উৎপন্ন হয়।+ পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানোক্ত 40015০015% দ্যণুক হইতে মহাবয়ব সমস্ত অবয়ব বিশিষ্ট 
পদার্থের সাধারণ নাঁম। অত্যস্তাবয়ব পদার্থের নাম ১০৫১, কণাদোক্ত 
ছ্যাণুক পাশ্চত্য বিজ্ঞানের (709৫865৩ 5190107+ & 795165৪ 
৭১960) এবং ভাহার বিবৃত ভ্রসরেণুকে উক্ত বিজ্ঞানে বিবৃত 4৪0০0)” 
বলা যাইতে পাঁরে। $ 
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পরমাণুর আরও একটু বিশিষ্ট পরিচয় লওয়া যাউক। মহধি কণাদ 
বলিতেছেন, রূপ ও মহত্ব বহি্রব্য ও তদ্গত ক্রিয়া গণাদির প্রত্যক্ষের 
কারণ পরমাণুর রূপও নাই মহত্বও নাই, সেইজন্য পরমাণু অপ্রত্যক্ষ। 
আবার মহত্বও গুণগত নহে, দ্ব্যগত, তাই সাধারণ ঘট এবং পটাদি দ্রব্য 
পরমাণুর স্বরূপ নয়, ইহারা পরমাণুপুঞ্জের সমষ্টিবদ্ধ দ্রব্যাস্তর এবং এই 
দ্ব্যান্তরের নাম অবয়বী অর্থাৎ ইহাদের অবয়ব আছে। যে জাতীয় 
পরমাণু অবয়বীর আরম্ভক বা জনক, অবয়বীও সেই জাতীয় হইবে, 
পরমাধুপুঞ্জও এই জন্য অতিরিক্ত অবয়বী। রূপ ইন্রিয-গ্রাহথ বিষয়, 
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৬৮ দর্শনপপিচয় 


পরমাণুর রূপ নাই-_ প্রচুর পরিমাণে পরমাণু মিলিত হইলেও উহা দৃ্টি- 
গোচর হয় না। বস্তুতঃ, পরমাণু অতীক্ত্িয়, আর এই জন্যই পরমাণু দ্বারা 
মার অবয়ধী অঙ্গীকৃত হইয়াছে প্রমাণ, “একঃ স্থুলো মহান্‌ ঘটঃ, 
এই প্রত্যক্ষ অন্ভূতী । কণাদের মর্তে, অনৃষ্ট কারণ-বিশেষদ্বারা পরমাণু 
সমুদয়ের সংযোগে হইয়া বিশ্বসংসারের উৎপত্তি হইয়াছে। 

কিঞ্িৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এইথাঁনে বলিয়া রাখা ভাল যে বৌদ্ধ 
দার্শনিকের! কিন্ত অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জের উৎপত্তি 
স্বীকার করিয়াছেন এবং তীহীরা পরমাণু লইয়া বিশেষ ও বিশদ-ভাঁবে 
সমালোচন! করিয়াছেন ; বাহুল্য-ভয়ে এস্লে সে সকল বিষয়ের অবতারণ! 
কর! হইল না। 

'মহধি কণাদ এই পদার্ঘভৰ বিষয়ে জ্ঞান ব্যতিরেকেও মুক্তির জন” .€ 
আত্মার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্াসন আবশ্ক শ্রুতিউক্ত এই বিধি (বয়ে 
বারংবার উপদেশ দিয়াছেন। তাহার প্রবর্তিত বৈশেষিকদর্শনের কোন 
স্থানেই তিনি বেদ-বিরুদ্ধ কোন কিছুরই অবতারণা করেন নাই । অধিকন্ত 
্রস্থারস্তে_-১ম অধ্যায়ের ১ম আহ্রিকে, যে তৃতীয় হাত্রের উল্লেখ করিয়! 
“বেদই ধরধস্বন্ে মুখ্য প্রমাণ” ব্যাখ্যা করিয়াছেন, গ্রন্থ পরিসমাথ্ডিতেও 
সেই একই স্তরের উল্লেখ করিয়। উক্ত বিষয়ের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপাদন 
করিয়াছেন, যথা-- 

পতত্বচনাৎ আমারস্ত ( বেদস্থ ) প্রমাণম্‌ ইতি ৮ 
-বৈশেষিক, ১০ম অঃ ২য় আঃ) ৯ম বা শেষ সুত্র 
কণাদ আরও বলিয়াছেন মনন অনুমানের দ্বারা সাধিত হয়ঃ অনুমান 
্যাপ্ডিজ্ঞান না হইলে হইতে পারে না, আবার পদীর্ঘজ্ান না জঙ্গিকে 
ব্যাণ্ডিজঞান হয় না) কাজেই মহধি বলিলেন, পরম্পরা-সঘধে গদার্থগুলির 


বৈশেষিকদর্শন ৬৯. 


বিশেষ-দ্রানই আত্ম-পরিচয়ের হেতু, তথা, মুজির উপায়। উপরন্ধ আতা 
ও অনাস্থা উতযবিধ পদার্থের জান হইবে অনাা-পদার্ঘ ত্যাগ করিয়া 
জীব আত্ম দাক্ষাৎকার লাভ করে+মোক্গের অধিকারী হয_বরজান লাভ 
করিতে সক্ষম হয়। মহাভারতের মধো কুফধৈপায়ন মহ্ধি বোব্যাদও 
এই গৃঢ-রহশ্ের ইঙ্গিত দিয়া তাই বলিয়াছেন_ 
*একত্বৃদ্ধি মনসোরিস্রিযাণাঞ্চ দর্ষশ:।. 
আায্মানোব্যাপিনন্তাত জানমেতামুত্বম্‌ ৮ 
_ বস, বুদ্ধি। মন ও উকি সমূহকে বাহ্‌বৃত্ধি হইতে নিবৃ করিয়া 
র্বব্যাপী পরগাত্বাতে লীন করাকেই সর্বোধষ্ট জ্ঞান বলিয়া জানিও। . 
মহর্ষি কণাদ এই বিশেষকজান লাভের উপায় স্বর একটি গর পন্থারই 
তীহার বৈশেধিকদর্শনে নির্দেশ দিয়াছেন। 


“ও হরিঃ & 15 


তৈত্তিরীয় সংহিতার প্রথম কাণ্ডে প্রথম প্রপাঠকের প্রথম অগুবাকে 
উক্ত হইয়াছে__ [ও 
গ্বেদাস্তাবৎ কাঁওছয়াতিকঃ। 
তত্র পূর্বশ্মিন্‌ কাঁণডে নিত্যনৈমিত্তিক 
কাম্য নিষিদ্বরূপং চতুব্বিধং কর্ম প্রতিপাগ্ম্‌॥ 
অত উত্তরকাণ্ড আরন্ধব্যঃ | 
আত্যাত্মিক পুরুষার্থসিদ্ধিশ্চ দ্বিবিধা। 
সচ্ভোমুক্তি ক্রমমুক্তিশ্চেতি। 
অন্মাদুত্তরকাণ্ডে ব্রন্মোপদেশো! 
বন্দোপাস্তিশ্চতযুতয়ং প্রতিপাগ্তে 1৮ 


সমগ্র বেদ ছুইকাঁণ্ডে বিভক্ত। তন্মধ্যে পূর্ববকাঁণ্ডে। ১ম_িত্য, 
২ক-নৈমিত্বিক,.৩য় কাম্য, “পর্থ-নিষিদ্ধষ এই চারিপ্রকার কর্ণের 
বিষয় বর্িত হই়াছে--এ সকলগুলিই প্রবৃতিলক্ষণাক্রান্ত ধর্ম। পূর্বকাণ্ 
শেষ করিয়া উত্তরকাণ্ড পাঠ আরম্ত করা কর্তৃব্য। সম মুক্তি ও ক্রমমুক্তি 
এই ছুইরূপে আত্যাস্তিক পুকুষার্থ-সিদ্ধি বা অপবর্গ বা মুক্তি ছুই প্রকার 3 
বেদের উত্তরকাণ্ডে এইজন্ত ব্রঙ্গবিষয়ক উপদেশ এবং ব্রহ্মোপাসনা এই 
ছইটি বিষয় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে--এ ছুইটিই নিবৃত্তিল্ষণাক্রান্ত ধর্্ম। 
“. বেদের প্রথম ভাগ, উক্ত পূর্বকা্ড বা কর্মকাণ্ড আশ্রয় করিয়া যে 

মীমাংসাদর্শন প্রবর্তিত তাহ! পূর্বমীমাংসা নামে খ্যাত, এবং বেদের 
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ঘিতীয় ভাগ উক্ত উত্তরকাঁও বা দেবতা ও জারকাও্ড আশ্রয় করিয়া যে: 
মীমাংসাদর্শন প্রবর্তিত হইয়াছে তাহার নাম উত্তরমীমাংসা। কাজেই 
প্রতিপাদ্য বিষয়ভে্দে সমগ্র মীযাংজাদর্শন দ্বিবিধ এবং ব্শি বারে 
বিভক্ত, যথা 


(ক) প্রথম দ্বাদশ অধ্যায়_ৈদিনি গ্রবতিত “মীমাংসাদর্শন* 
(খ) মধ্য চারি অধ্যায়--বেদব্যাস প্রবর্তিত বেদান্তের 
অধুনালুপ্ত “দেবতা কাণ্ড,” 
(গে) অন্ত চারি অধ্যায়-_বেদব্যাস প্রবস্তিত সুপরিচিত 
“বেদাস্তদর্শন ৮ 
বেদব্যাস-শিয় মহষি জৈমিনিই পূর্বমীমাংসাদর্শনের প্রথম আচার্য 
এবং কর্তা, অর্থাৎ প্রণেতা এবং সাধারণত ইহা "ীমাংসাঁদরশন” বলিয়াই 
পরিচিত । মীমাংসাদর্শনের আর এক নাম “জৈমিনিদর্শন |” 
মহষি জৈমিনি রচিত মীমাংসা দর্শন স্ববৃহত গ্রন্থ, দ্বাদশ অধ্যায়ে ইহা 
সমাপ্ত। জৈমিনি এক একটি বিষয়ের সিদ্ধান্তকে “মধিকরণ' এই-আঁধ্যা 
দিয়াছেন, প্রতি অধিকরণের পাঁচটি করিয়া অঙ্গ আছে, যথা-- 
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| 1 
বর বা দ্ধ উ্্ সঙ্গতি 


অবর্ণনীয় বন) (সংশয়) (অভিযোগ) (দিদ্ধান্তবিচার, ) (মিলন) 
শবরস্বামীভট্ট মীমাংসাদর্শনের ভান্কার। প্রভাকর প্রশীত ভায় ও 
কুমারিলভের “মীমাংসা-ভটটিকা” এই দুইথানিও মীমাংসাদর্শানর তায গ্রনথ।. 
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বেদের কর্মকা প্রধানতঃ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান-প্রক্রিয়া এবং সেগুলির 
মধ্যে কোনটি সম্পন্ন করিলে কি কি ফল লাঁভ করা যায় তাহাঁরই 
বিস্তারিত বিবরণ ও নির্দেশ আছে । 'জৈমিনি বলেনঃ বেদ অপৌরুষের় 
(15552190 ) ও নিত্য (95781 )" বলিয়া বেদোক্ত ঘাগ-যজ্ঞ-বিধি 
সমন্তই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কর্মবহুণ এবং পুক্যার্থসিদ্ধির জন্ত 
একাস্ত প্রয়োজনীয় । 
মহধি জৈমিনি সেই জন্য বেদের ও ব্যাখ্যা মানসে, বেদোঁক মন্ত্রে 
সন্দেহজনক স্থলে অসদর্থ করিয়া লোকে যাহাতে অসৎগাঁমী না হয় এবং 
আপাততঃ বিরুদ্ধার্থরূপে প্রতীয়মান বেদবাঁকা সমূহের মীমাংসাকল্পে 
লৌকে যাহাতে প্রকুটজ্ঞান লাঁভ 'করিতে পারে, এই অতীব মহাঁন 
উদ্দেশ্য লইয়$ মীমীংসধদর্শন রচনা করিয়াছেন। আরও এক কথা, যে 
যে বিষয়ে বেদের "সহিত স্বত্ির খিরৌধ আছে বলিয়া মনে হয়, 
তত্তদ্বিযয়ের মীমাংসা এই জৈমিনিদর্শনে আছে বলিয়া ইহাকে ক্রতি ও 
স্বতির মধ্যবরতী-গরস্থ বলা যাইতে পারে। 
নীমাংসাদর্শনের প্রতিপাস্য বিষয়গুলি ত্বনামধন্ত ন্বর্গীয় রমেশচন্ত্র দত 
তাহার রচিত “15911 1310700. 07111250015 গ্রন্থে পরিস্কার ভাবে, 
অর্তীব সংক্ষেপে সন্িবিষ্ট করিয়াছেন, ধথা__ 
প1105.877001091 0005 ০1 0 চছাগত [20209890055 2 
মিঠাই ০8০0০০ 05০05০96005 200০৮ 06 21101750 
000165. ও | ] 
3৪০০০ 00 [০0 0090657506৪ 04 015 %8:15855 0£ 
৮0 98121800578] 05059 আম 05100775096 ০ 
85 00005 ০ 0095, লট 
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চাস, তেজ টার 06 07৩ 01067 00106080017 
018006 ০6 00069, ূ 
১0) 08৫৮০ (62 ০616 00917520006 ৫055 
50610) 0015101)) 00806615 05৪6 ০06 010 170160 
019069. 
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জৈমিনি দর্শনের প্রথমেই আছে-_ 

“অথাতো ধর্মাজিজ্ঞাসা ।” 
-মীমাংসাদর্শন, ১ম সুত্র । 
__মাচার্্য প্রেরিত হইয়া যে যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা হয়, জৈমিনিদর্শনে 
তাহাকেই ধর বলা হইয়াছে; অর্থাৎ, আঁচার্যের উপদেশ আহসান 
অনুষ্ঠিত যাগ-যজ্ঞাদির নামই বর্ম্ম। 
“য এব শ্রেয়ক্ধরঃ স এব ধর্ঘশবেনোচাতে 1 
-মীমাংসাদর্শন, ১২য় হুত্রভাষয। 

বাহ অনুষ্ঠান করিলে মঙ্গল হয় তাহাই ধর্্। ধর্ম শবের এইরূপ 
সংক্ষিপ্ত ও সর্ববযাপক অর্থ-নি্ণর (৫6718৩7.) খুব অই দৃষ্ট হয়। 
রব অর্থে শুধুই €7২6118101+ বুঝায় নাঁ। তবে ২6112100-এর অর্থ নিররয়ে 
পাশ্চাতানর্শনে স্ুপগ্ডিত গুবভাগঘা। 9048 অনেকটাই “উপরোক্ত. 
রূগেই ব্যাখ্যা সবিস্তারে দিতে চেষ্টা করিত্বাছেন। : তিনি বপিয়াছেন-_. 

. £২6178197 5 থা 23 |) ৪ 1050159801) 2 1806, 


স, : 


৭৪. ... দর্শনপরিচয় 
8109001002 ৪1085]1 800 0005 01 07৩ 5০৫1) 11875 10001061016 
[58550150917 30076110100 55150 20000. 16 15 লো 
07৩ 09196811005 08568 1010 0720 1১85--9170 005 
08৮০11575 5৪1166 270. 55217 £017550 05) ৪ 901016175 5৬010.% 
পাশ্চাত্য দার্শনিক 18%: 21011৩1+ একস্থানে বলিয়াছেন-__ 
৭0২০115190015095 005 [0021 50] (2 005. 0155905০1 
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কিন্তু, এইগুতি “্ঘ এব শ্রেয়দ্ধরঃ লস এব ধর্ম” এই অর্থ-নির্ণয়ের তুলনায় 
অনেক নিরম্তরের। মহধি জৈমিনি কর্মকেই প্রধান বলিয়া স্বীকার, 
করিয়াছেন। তিনি “কর্তা” স্বীকার করেন না) তাহার মতে কার 
ব্যতিরেকে যখন কোন কাঁধ্যই সম্ভবে না তখন কর্তৃত্বের কাঁণ 
অধছে-যাহা একের কর্তা তাহা আবার আর একটির কর্ণ, 
এবং এই প্রকারে ধারাবাহিকরূপে এক মহান-কর্মন্রোত চলিতেছে। 
কর্তা" এই ক্রমিক কর্ণাশ্লোতেরই একটি অংশ বা অবস্থা বিশেষ । কর্মের 
শেষ নাই? কর্ম হইতেই উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়। নদীর জলের 
পরিবর্তন হইতেছে প্রতিক্ষণেই, কিন্তু নদী যেমন চিরদ্দিনই বছিতেছে 
তেমনই একটি কর্ণের উৎপত্তি, স্থিতি ও ল হইলেই অপর কর্মের 
উদ্ভব হইতেছে এবং এই কর্দধারার বিরাম কিনা বিশীম.কিছুই নাই। 
অন্ক যাহা কিছু-_স্থখ-দুঃখ-ভয়, উন্নতি-অবনতি, বন্ধতা-ুকতি, গুরুত্ব-দেবত্ব 
প্রভৃতি সমস্তই কর্ম হইতে উৎপক্স, কর্ম্েরই রূপান্তর মাত্র। 
মহামছোপাধ্যায় চজ্্কাস্ত তর্কালস্কার মীমাংসাদর্শন সঙগন্ধে যে 
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মন্তব্য তাহার *্ভ্রীগোপাল বন্থ মল্লিক ফেলোঁসিপ” বক্তৃতায় দিছেন, 
প্রত্যেক শরন্ধাদ্িত দর্শল-পদ্থির তাহ! বিশেষ ভাবে প্রণিধাঁন যোগ্য। 
তিন লিখিয়াছেন__ 
প্সৃত্য বটে, জৈমিনির কর্ম-মীমাংসা কর্মাকাণ্ডীয় বেদবাক্যাবলীর 
মীমাংসায় পধ্যবসিত। মীমাংসাদর্শনের প্রয়োজন মুক্তি নহে, কর্মের 
অবরোধ মাত্রই (একান্ত অনুষ্ঠানই ) তাহার প্রয়োজন । কিন্তু মুক্তি 
সাক্ষাৎ সপ্বন্ধে তব্জ্ঞানসাধ্য হইলেও পরোক্ষভাবে কর্ধও মুক্তি সম্পাদন 
করে, কেন না কর্ম দ্বারা সন্বসুদ্ধি না হইলে ততবজ্ঞানের আবির্ভাব হয় না 
--অতএব মুক্তি মীমাংসাদর্শনের সাক্ষাং-প্রয়োজন না হইলেও পরম্পরা- 
প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ চিত্বশুদ্ধির একমাত্র কারণ কর্ম ও " 
তাহাই মীমাংসাদর্শনের আলোচ্য বিষয়। & * * আর এক্ষ কথা, 
মুক্তি আর অমৃতত্ব এক পদার্থ, ইহা সমস্ত দার্শনিকদিগের অবিসংবাদী 
দিদ্ধান্ত। আর বেদে আছে মোঁম বাগ করিলে অমৃতত্ব লাভ হয়-মুক্তি 
ও অমৃতত্ব এক কথা । অতএব বলা ধাইতে পারে যে জৈমিনিদশন্েরও 
প্রয়োজন মুক্তি * তবে জৈমিনি যাহাকে মুক্তি বলেন অপর দার্শনিকেরা 
তাহাকে মুক্তি বলেন না। জৈমিনির মতে মুক্তি আত্মন্বরূপ নহেঃ 
স্বর্গাদির স্যার লোকান্তর বা স্বর্গবিশেষ, কাজেই জৈমিনি-সম্মত মুক্তি ও 
অপরাপর দার্শনিকের সম্মত যুক্তি ভিন্ন ভিন্ন, একরূপ নছে, এই মাত্র 
প্রভেদ-_ ইহাতে কিন্তু যায় আসে না। প্রচুর পরিমাণে দাঁশনিকদিগের 
পরম্পর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় । স্মরণ ,রাখিতে হইবে যে দর্শন 
সকলের প্রস্থান'ভেদই এইরূপ মতভেদের কারগ। * * * রামাস্জ 
স্বামীর মতে জৈমিনির পূর্বমীমাংসা ও বেদব্যাসের উত্তরমীমাংসা বা 
বেদান্ত, এই দুইটি,ভিন্ন ভিন্ন দর্শন নহে__উতয় সিলিয়া! একটি দর্শন, একই 
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দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন অংশ তাহারা প্রণয়ন করিয়াছেন-_অর্থাৎ্ বেদের 
কর্মকাগ্াংশ জৈমিনি ও জ্ঞানকা্ডাংশ বেদব্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন__ 
কাজেই উভয় মিবিয়া একই মীমাংসাদর্শন । * * * এই মতে মীমাংসা 
দর্শনের উদ্দেশ্ত যে যুক্তি তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
লোক-প্রসিত্ধিেতু একটির নাম মীমাংসাদর্শন এবং অপরটি বেদান্তদর্শন 
বলিয়। খ্যাত।” 
শব্দ প্রমাণ, অর্থাৎ বেদকেই, জৈমিনি সর্ধপ্রধান প্রদীণ বলিষ্বা 
স্বীকার ফরেন। প্রত্যন্ষ-প্রমাণ তাহার মতে শব্ধ-্রমাণ হইতে নিরুষ্ট 
এবং অনুমান ও উপমাঁন এই প্রত্যক্ষেরই অধীন । জৈমিনি বলেন, ইন্দ্রিয় 
* দ্বারা আমরা সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারি. না, কাজেই প্রকুষ্ট-জ্ঞান 
লাভ'করিতে হইলে শব্গকেই অর্থাৎ বেদকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে স্বীকার 
করিতে হইবে । 
মহুধি জৈমিনির বেদের শেষ স্বীকারে একটু কিন্তু বিশেষত্ব আছে । 
জৈত্িনি বলেন, বেদোক্ত কর্ধানুষ্ঠান এবং মন্ত্র-সাধন আমাদের একান্ত ও 
অবশ্ব কর্তব্য। মন্ত্রের নিমিত্তই মন্ত্র-দাঁধন ও ঘজ্ঞাদি কর্মের নিমিত্তই 
বজ্ঞানান এবং এই যজ্ঞ এবং মন্ত্র কম্মাকে শুভাশ্ুভ ফল দান করে। 
জৈমিনিদর্শনে মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতা স্বীকৃত হয় নাই। বদি কোন ঘটে 
ইন্ের আবাহন করা ঘায় এবং দেবরাজ ইন্্র তাহাতে অধিষিত হন তাহা 
. হইলে প্ররাবতে আরঢ় ইন্জের ভারে ঘট চূর্ণ বিচুর্ণ হইবারই কথা; অপর 
পক্ষে কষুর ঘটটিতে ঘুগপঞ এক অতিকায় উরাবত ও তাহার পৃষ্ঠে আর 
ইঞ্ের স্থিতি অসৃস্তব-+কাঁজেই যে মন্ত্রে যে দেবতার আবাহন করা হয় 
সেই মন্ত্রঞেই সেই দেবতা (শরীরীরূপে নহে ) বলিয়া স্বীকার করিয়া! 
লইলে আর ফোনই গোল থাকে না। আবার মন্্রাদিতে বর্দিত কোন 
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পিতৃপুরুষ বা দেবতা বা ঈশ্বর আমাদিগকে কর্মফল দান: করিবেন 
এরূপ কল্পনা করা উচিত নে, কারণ কল্পনা আমাদিগের মানসিক 
ব্যাপার মাত্র, বেদ-বিছিত নহে। এ বিষয়ে "মলমাসতবে' সুমকষকুত্য 
নামক প্রস্তাবে শ্রীরঘুনন্দনস্মার্ত-ঘৃত' একটি সুন্দর বচন আছে। বচনটি 
এই-_ 

“বেদোক্তমেব কুর্ববাণো নিঃনজোৎপিতুমীশ্বরে | 

নৈ্ম্ম লভতে সিদ্ধিং রেচনার্থ। ফলশ্রুতিঃ ॥” 


__অর্থা্, বেদোক্ত কার্ধা যাহা করিবে তাহ! অনাসক্ত চিন্তে সম্পন্ন করিবে 
ও তাহার ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিবে। এইরূপ নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই 
জ্ঞান লাভ করিয়! মামুষ কর্ম হইতে বিরত হইতে পারিলে তবেই সিদ্ধি ' 
লাভ করে। স্বর্গন্থধাদি নানা, প্রকার ফলশ্রুতি যাহা শাস্ত্রে বণিত 
আছে তৎসমুদয়ই অজ্ঞান লোকদিগের ধর্মবিষয়ে আসর ক্তি উৎপাদনের 
নিমিত্ত প্ররোচনা মাত্র, ষথা-_ 
“উৈষজ্যে উধধে রুচ্যৎপাঁদনং।” টি 
__রঘুনন্দন ধূত অষ্টাবিংশতিতত্ব স্বৃতি। 

যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রে বরিত ওষধ সমূহে রুচি করণার্থ নান প্রকার 
মোদকের ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ । 

অনেক দার্শনিকদিগের মতে মহধি জৈমিনি নিরীশ্বরবাদী। বাস্তবিক 
কিন্ত তাহা প্রত নহে। তিনি বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা ও 
তার স্বরূপ কথনেই ব্যাপৃত, তাহার নীমাংসাদর্শনে কর্ণোরষ শ্রেষঠত 
স্থাপনেই তিনি বন্ধপরিকর-_জ্ঞাঁন বাঁ আত্মতব বা মুক্তি এবং ঈশ্বর সম্বন্ধ 
বিশেষ কোন বিবরণেরই তিনি অবতারণা করেন নাঁই--“সে পথ দিয়াই 
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চলেন নাই/--কাঁরণ উজ জানাদিতত্ব লাভ করিতে হইলে প্রথমে বাধ! 
একান্ত আবশ্তক সেই সন্তশুদধি হেতু কর্মের ব্যাখ্যা এবং শ্রেষ্ঠ গ্রতি- 
পাদন করিয়াছেন। ,$& 

দর্শন ব্যতিরেকেও মহধি জৈমিনি গ্রকথানি সংহিতা রচনা করিয়াছেন, 
এবং ইহা £জৈমিনি-ভারত+ বলিয়া খাঁত। মহাভারতের অন্তর্গত 
অস্থমেধ পর্ব জৈমিন্রি রচিত এবং জনসাধারণের মধ্যে ইহাই লোকগ্রবাদ 
ঘে পাচ জন খষির নাম উচ্চারণ করিলে বজ্জাধাত নিবারিত হয় ও এই 
বজ্জবারক পাঁচ জন খষির মধো জৈমিনি অন্ততম | যথা-_ 


পজৈমিনিশ্চ সমন্তশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ॥ 
পুত: পুলহশ্চৈৰ পঞ্ষৈতে বন্তবারকা: 1” 


» ইছাতেই বুঝা যায়, তড়িৎ ( [16০৮7105 ) বিদ্ভাতেও জৈমিন মুনির 
মবিশেষ বুতপত্তি ছিল। 
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০কাস্ডর্্পন 


“গণেশ ব্রন্ষেশ সুরেশ শেষাঃ সুরাশ্চ সর্ক্রে মনবো মুণীন্্রাঃ । 
সরম্বতী শ্রীগিরিজাদিকা যম্‌ নমস্তি দেব্যঃ প্রণমামি তং বিভুম্‌৮ 
_ব্্গবৈবর্ড পুরাণ ১ম সত । 


বেদাস্ত দর্শনের প্রণেতা মহধি বাঁদরায়ণ; ইনিই কুফতৈপায়ন 
বোব্যাস নামে বিখ্যাত-ইহার প্রকৃত নাম রুষণ। ভ্বীপে জন্মগ্রহণ , 
করিয়াছিলেন বলিয়া তীহার উপনাম হয় দ্বৈপায়ন। এবং বেদ বিভাগ 
করিয়াছিলেন বিয়া! তিনি ব্যাস (অর্থাৎ বিভাগ কর্তা) এই আখা। 
লাভ করেন। .. , 

মমগ্র বেদ পূর্বকা্ড” ও ্উত্বরকাণ্ড” এই ছুই ভাগে বিভক্ত, 
ইহা পূর্বেই উ্ত হইয়াছে । বেদের উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত র্ধ বিষয়ক উপদেশ 
ও ব্রদ্ধের উপাসনা, তথ! আরণ্যক ও উপনিষদ, অর্থাৎ। 'বদ্ষাই 
বেদাস্তদর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়__বেদাস্তার্শন এই জন্য 'বষকু্” 
নামেও অভিহিত হয়। বেদের উত্তর অর্থাৎ অন্ত-কাণ্ড অবলদ্ধনে রচিত 
বলিয়া বেদান্র্শনের সাধারণ নাম “বেদান্ত*। 

বেদাস্তদর্শন উত্তরমীমাংস গ্রন্থের একটি ভাগ। সমগ্র উত্তর- 
মীমাঃমার ছুই ভাগ, একটি “দেবতাঁকাণ্ড” অপরটি পজ্ঞানকাঁও” এবং 
প্রত্যেকটি চারি অধ্যায় করিয়া আট অধ্যায়ে ইহা সম্পূর্ণ; উভয় কাণ্ডেরই 
সুত্রকার বেদব্যাস। প্রথম চারি অধ্যায় মন্তরোক্সিখিত দেবতার 
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মীমাংসায় নিয়োজিত-_ইছাই দেবভাঁকাঁশু এবং অপর চারি অধ্যায়__ 
অর্থাৎ, জ্ঞানকাগুই সুপরিচিত বেদান্তদর্শন। “সর্ব-সিদ্ধান্ত-সংগ্রনথ গ্রদ্থে 
উ্মৎ শঙ্করাঁচাধ্য লিখিয়াছেন--. ' 
*পূরবাধ্যায় চতুষ্কেণ মন্্বাচ্য্র দেবতা । 
সঙ্বর্ষণোদিত। তন্তি দেবতা কা গুমুচ্যনে ॥ 
ভাম্তং চতুর্ভিবধ্যায়োর্ডগবন্ধীদ নিশ্লিতম |” 
__সর্ব-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, উঃ প্রঃ ২১শ২২শ সুত্র । 


-উত্তর মীমাংসার পূর্ববার্ধ, যাঁহা দেবতাকাণ্ড নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে--যাহার ব্যাখ্যা বলরাম করিয়াছিলেন তাহা এখন কোথায়? 
কে,বলিবে? ভাগবৎপাদ গোবিন্দ যে এই দেবতা-কাণ্ডেরই এক অপূর্ব 
তাস্ত রচনা করিয়াছিলেন তাহাই বা কোথায় আছে? কেইবা বলিয়া 
দিবে ? ইহা! জানিয়া রাখা কিন্তু বশেষ আবশ্থাক ;) আশা করি দর্শনপন্থিরা 
এ বিষয়ের অনুসন্ধানে তৎপর থাকিবেন । 
"*ন্ব্যাসদেব বেদাস্তদর্শনে অৈতবাদ প্রচার করেন। জীবাত্মা। ও ব্রঙ্গ 
যে এক পদার্থ তাহা প্রতিপার্ন করাই বেদান্তদর্শনের উদ্দেত্ত । বেদান্ত 
বলেন “সর্ববংখবিদংব্রক্ম”-__সমস্তই ব্রক্ষ; ব্রহ্ধই জগতের আদি কারণ। 

প্জন্মাগ্তস্য যতঃ 1৮. 

বঙ্গ ১ম পাদ ২য় সুত্র। 

অস্ত অর্থাৎ এই বিশ্বের 'জন্মাদি অর্থাৎ উৎপত্বি, স্থিতি ও লয় 
এই তিন কাধ্যই ধীা হইতে সংসাধিত হয় তিনিই “বর্ষ । তাহার 
পরিচন্ধ কি? নিরাঁলম্থোপনিষদে উত্ত$ হইয়াছে, একসময়ে খষি ভরদাজ 
বহ্ষতত্ব জিজ্ঞানু হইয়া তদ্ধায় সমীপে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 


বেদাস্তিদর্শন ৮১ 


“ভগবন্‌ কিং ব্রহ্মেতি ?”--ভগবান! ব্রহ্ম কাহীকে বলে? ব্রহ্ম! উত্তর 
করিলেন__ ৰা 
“অচিক্ত্োপাঁধি বিনিম্ুক্তিমনাগ্তস্তং শুদ্ধং শাস্তং নিগুণং 
নিরবয়বং নিত্যানন্দং অথটৈকরসং অদ্বিতীয় চৈতন্তং ব্রহ্ধ |” 
যিনি উপাধি রহিত, আগ্মন্ত রহিত, শুদ্ধ, কর্তৃত্বাদি অহঙ্কার শৃল্ঠ, শাস্ত) 
রাগঘ্বেষাদি রহিত, নিশুপ, সত্ব রজঃ ও তম গুণাতীত, শরীর-রহিত, সর্বদা 
সুখ (আনন্দ) স্বপ্মপ, ধাহার নিত্য-জ্ঞানাদির কথন থগুন নাই এবং 
বাহার স্বরূপ আর দ্বিতীয় নাই__এই নকল বাক্য দ্বারা যে চৈতচ্য অন্থভূত 
হয়, তিনিই ব্রহ্ম । 
ব্রক্ষের দুইটি লক্ষণ, একটি তাহার স্বরূপ-লক্ষণ আর একটি তাহার ' 
তটস্ক-লক্ষণ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই দুইটি লক্ষপেরই নির্দেশ আছে। 
উক্ত উপনিষদের ওয়া! বল্লী, ১ম অন্ুবাকে উক্ত হইয়াছে-_- 
প্যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ॥ 

যেন জাতানি জীবস্তি ॥ 

যৎ প্রযস্তাভিসংবিশস্তি ॥ 

তছ্ধিজিজ্ঞাসম্থ ॥ 

তদ্রন্ষেতি 1৮ 
-ধাহা হইতে যাবতীয় প্রাণী উৎপন্ন হয়ঃ উৎপন্ন হইয়! ধাহাতে তৎসমুদ্বায 
স্থিতি লাভ করে এবং প্রলয় সময়ে আবার সেই স্বমন্ত যাহাতে প্রবেশ 
লাভ করিয়া লয় পায়, তাহারই বিষয় জিজ্ঞাসা কর, তাহারই বিষয় 
(শ্রবণাদি সাধন দ্বারা ) জানিতে চেষ্টা কর, তিনিই ব্রহ্ম । ব্রম্ষের এই 
যে সকল লক্ষণ কথিত হইল, এ সকলই তাহার তটন্থ-লক্ষণ | বরদ্থের স্বরূপ- 
ক্ষণ সব্থন্ধে উক্ত উপনিষদের ২য় ব্লী, ১ম অনুবাঁকে উক্ত হইয়াছে 


গু 


৮২ দর্শনপরিচয় 


প্রত্যং জানমনন্তং ব্রশ্থ, আনন্দরূপমমৃতম্‌। 
যদ্ধিতাতি শান্তং শিবমদৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌।” 
- ব্রহ্ম নত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ) বন্ধ, অর্থাৎ যিনি সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ট, তিনি আঁনন্দরূপে, অমৃতরূপে প্রকাশ পান-তিনি শাস্তি-স্বরূপ, 
মঙ্গল-্বরূপ, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ এবং পাপম্পর্শ রহিত। 
গীতায় ১৫শ অধ্যায়ে ১৫শ গ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন-_- 
প্র্বস্তচাহং হৃদিস লিবিষ্টো মন্তঃ স্বতিজ্ঞনমপোহনঞচ । 
বেদৈশ্চ সর্বরহমেববেগ্যো বেদাস্তকৃদ্ধেদ বিদেবচাহ্ম্‌॥” 
_-পপ্রবেশিয়া সমুদায় প্রাণীর হৃদয়ে, 
«* আছি আমি সকলের অন্তরয্যামী হয়ে, 
অতীতের স্বতি ভাবি-_জ্ঞাঁনের উদয় 
আমা হ'তে হয়, পুনঃ আমা হ'তে লয় 
আমিই সকল বেদে জ্ঞাতবা কেবল, 
»... বেদ-বেত্বা, বেদ-কর্তী আমিই সকল ।৮-_সথধাঁকর গীতা। 


এমন যে বর্ষ, তাহার স্থিতি ও কাঁ্্য এবং তাহার তটস্থ ও শ্বরূপ- 

লক্ষণ বিষয়ে সম্যক পরিচয় বা জ্ঞান লাভ করা কিন্তু অতীব দুরূহ 
ব্াপার। ব্রন্গ-জাঁন সন্ধে শ্রীভগবান দ্বয়ং বলিতেছেন__ 

“অহং বেত্তি, শুকো বেতি, ব্যাস বেতি ন বেত্তিবা,'*- 

ভক্তা ভাগবতং বেততি'*****৮৮০*০৮৮০৮০০০ ইত্যাদি ।% 
-একাজেই ব্রহ্ধজ্ঞান জীবের একান্ত কাম্য-বস্ত হইলেও, বক্ষ-জ্ঞান লাভ 
করিতে তাহার মন-প্রাণ যতই আকুল হউক নাঁ কেন, কিন্বা “ুঃখ- 
অয়াতিথাতাজ্িজ্ঞাস৷ তদব্থতকে হেতৌ, দর্শন-বিশেষের পরিচয় যতই 


বেদাস্তদর্শন ৮৩ 
বক্ষজান লাভার্থ অত্যাবস্তক বিবেচিত্ত হউক নাঁ কেন, মানুষের উৎসাহ 
স্বতঃই কমিয়া আ/সে, ভরসা! নির্শ,ল। হইয়া নিশ্ে্টতায় পরিণত হয়। 
আশাঁর অত্যুজ্জল আলোক কিন্তু সর্বদাই বিগ্যমান রহিয়াছে) 
কৰি গাহিয়াছেন-_ 

“সিন্ধু শৈল গ্রহ জ্যোতি সাকার বা নিরাকারে 
সমভাবে বিভূ হেরে ভাবুক হৃদয়াগারে। 
অজ্ঞানতা অভিমানে, বন্ধ করে নামে স্থানে, 
দ্বেষাদ্বেষভেদ-জ্ঞানে, তর্ক যুক্তি অহঙ্কারে ॥ 
যথায় বিরাজে শান্তি, ঘন্দ আসি করে ভ্রান্তি, 
সাধু হেরি প্রেমকান্তি ভাসে প্রেম পারাবারে। 
মিলে যথা সাধু বর্গ, ধরায় তথায় স্বর্গ 
( নিত্য ) এ মিলনোৎসর্গ, ঘেষদ্বন্ হরিবারে ॥” 


সাধু ও সুধীর মিলন হইলে,েষ বা বন্ব,সাকাঁর বা নিরাকার, তর্ক এবং 
. অহঙ্কারের স্থান থাকে ন; তাই সাহস সঞ্চয় করিয়া বর্ষজান বিষয়ে, ্দ্দের 
পরিচয় লাভ উদ্দেশ্য, বেদান্তদর্শনের প্রতিপাগ্ভ কয়েকটি মাত্র বিষয়ের 
যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃদ্ধ হইব--সকলেরই সাহায্য প্রার্থনা করি। 
উপনিষদ্‌ শাস্তি পাঠ করিলেন-- 
“গু পর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। 
পূর্ন পুরণমাদায় পূর্ণমেবাবশিল্পুতে। 
গু শাস্তিঃ শাস্তি: শাস্তিঃ |” 
-ঈশঃ শাস্তিপাঠ । 

_ইহ-জগতের দৃশ্ত ও অদৃশ্ত সকল বস্তই পূর্ণরন্ধ দ্বারা পরিপূর্ণ বা ব্যাপ্ত। 
এই পূর্ণপ্রকূতি ব্রহ্গের পূর্ণতা দ্বারা জগৎ প্রকাশিত হইলেও সেই 


৮৪ দর্শনপরিচয় 


পরিপূর্ণ সবার পূর্ণতার কিছুমাত্রই হাস হয় না-_জগতে প্রতিনিয়ত শাস্তি 
বিরাঁজ করুক। 


ঈশোপনিষদই আবার নির্দেশ দিরেন__ 
“ঈশা বাশ্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাঁং জগৎ । 
তেন তক্জেন তূজীথা মা খৃধঃকস্বস্থিদধনম্‌।”__ঈশ, ১ম সত্র। 

-_ইহ্‌-দংসারের সকল বস্তই ব্রহ্ম দ্বার পরিব্যাপ্ত। পার্ধীব যাহা কিছু 

সমত্তই নশ্বর ও অকিঞ্চিৎকর ? অতএব অগ্ারের উপাঁঞ্জিত অর্থে লোভ না 

করিয়া, যাবতীয় মিথ্যা-্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, আত্মস্থ হইয়া, তাহার 
, (ব্রন্ধের ) যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি কর। 

কেনোপনিষূদ প্রশ্ন তুলিলেন_- 

“কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ 

কেন প্রাণ: প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। 

কেনেধিতীং বাঁচমিমাং বদস্তি 

চক্ষু: শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥+--কেন, ১১ সথত্র। 
কাহার ইচ্ছায় আদিষ্ট বা প্রণোদিত হইয়া মন গতিণীল হইতেছে? 
শরীরাত্যন্তরস্থ যে প্রাণ, সেই বা কাহার নিয়োগে নিকষ কার্য সম্পাদন 
করিতেছে? লোক সকল কাহার ইচ্ছায় নিয়োজিত হইয়া বাক্য (শব্ধ) 
উচ্চারণ করিতেছে এবং কোন সে দেবতা যিনি চক্ষু ও কর্ণকে স্ব 
কাধ্যে নিযুক্ত করিতেছেন? 

কেনোপনিষদই আবার প্রশ্নটির উত্তর দিলেন-_ 
শ্রোতরন্ত শোত্রং মনলো৷ মনে! বদ 
বাছো হ বাচং লন উ গ্রাণন্ত প্রাণঃ। 


ক 


বেদাস্তদর্শন ৮৫. 


চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমূচা ধীরাঁঃ, 
প্রেত্যান্মালোকাদম্ৃতা ভবস্তি ॥৮  _-কেন? ১।২ সুত্র। 
__ধিনি কর্ণের কর্ণ, মনের মন, বাকোর বাক্য, তিনিই প্রাণের প্রাণ, চক্ষু 
চক্ষুত্বরূপ-_অর্থাৎ তিনিই, সেই” ব্রহ্মই, উহাদের প্রবর্তক। জ্ঞানিগণ 
এইরূপে জ্ঞান দ্বারা ইন্জ্িয়ে আত্মভাব ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর পর অমরত্ব 
লাভ করিয়৷ থাকেন। 
কাহাকে দর্শন করিলে নিত্য-শাস্তি লাঁত করা যায় ও নিত্য-সথখ ভোগ 
করিতে পারা যায়? কঠোপনিষদ্‌ তাহার নির্দেশ দিলেন-_ 
“একো বশী সর্ধভৃতাস্তরাত্মা 
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। 
তমাত্বস্থং যেহম্ুপশ্থস্তি ধীরা- 
স্তেষাং স্থুখং শাশ্বতং নেতরেষাঁম্‌ ॥” 
--কঠ? হয়া বল্লী ১২শ হুত্র। 
_ঘিনি এক এবং সর্বনিয়ন্ত। এবং সর্ধভতের অন্তরাত্মা হইয়াও স্বীয় 
অদ্বিতীয় বূপকে দেব-মাম্ুষাদিভেদে বহুরূপ করিয়া থাকেন, ষে ধীরব্যক্কি 
তাহাকে নিজ নিজ হৃদয়ে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, দর্শন করেন, তাহারাই 
নিত্যকাল সুখভোগ করেন; অপরের দ্বারা__-অবিবেকী ( অজ্ঞানী ) 
জীবদিগের ছারা, তাহা সম্ভবে না । নিত্য-শাস্তি-ভোগ করেন তাহারা__ 
পনিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা- 
মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্‌। রঃ 
তমাত্মস্থং যেহমপস্থাস্তি ধীরা- 
ন্ডেষাং শাস্তি: শাঙ্বতী নেতরেষাম্‌।” 
--কঠ। হয়া বল্লী ১৩শ হুত্র । 


৮৬ দর্শনপরিচয় 


-ধিনি সনকল নশ্বর পদার্থের মধ্যে নিত্য-পদার্থ, যিনি জীবসকলের চৈতন্ত 
সম্পাদক, যিনি এক হইয়াও সকলের কাঁমন। পূর্ণ করেন, যে সকল বীর 
ব্য্তি সেই বুদধিস্থ আত্মাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন তাহারাই নিত্য-শাস্তি 
লাভ করেন, অন্যে নহে। 

বন্ধের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় কেমন করিয়! তাহাও কঠোপনিষদ্‌ 
প্রকাশ করিলেন-_ 


“ন সংদৃশে তিষ্তি রপমন্ত 
নটক্ষ্যা পশ্াতি কশ্চিদেনম্‌। 
হদা মনীষা মনসাভিকু্তো 
য এনং বিদুরমৃতান্তে ভবস্তি ॥” 
ক ওয়া বলী ৯ম সুত্র। 


_পরমাত্মার প্রকৃতরূপ সাধারণভাবে দৃ্ট হয় না, কারণ কেহই তাহাকে 
টুর বারা দর্শন করিতে পারে না। তিনি কেবলমাত্র হদ্গত সংশয়-রহি: 
ুদ্িদ্বাা মনের সাহায্যে সম্যক প্রকাশিত হন; অর্থাৎ, এই উক্ত 

উপায়েই আত্মাকে জানা যায়। ধাহারা আত্মাকে ব্রহ্ম ভাবে অবগত 

হন, তাঁহারা অমরত্ব লাভ করেন-_াহারা মুক্ত হন। আবার--. 


প্যস্যামতং তস্য মতং 
মতং বস্ত ন বেদ সঃ। 
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং 
বিজ্ঞাতমবিজানতাম্‌॥৮ 
-কেন, ২1৩ হুত্র। 


বেদান্তদর্শন ৮৭ 


_ঘিনি বিবেনা করেন “আমি ব্রদ্ধকে ছানি না” প্ররৃতপক্ষে তিনিই 
্ধকে জানেন ; আর ঘিনি মনে করেন “আমি ব্রদ্ধকে জানি, বস্তুতঃ 
তিনিই ত্রদ্মের বিষন্ন কিছুই জানেন নাঁ। কেন না, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ব্রহ্ধকে 
অজ্ঞেয় বলিয়াই জানেন, আর গজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাহাকে জেয় বলিয়া 
বিবেচনা করিয়া থাকেন। সে আবাঁর কেমন? বুছদারণ্যক্‌ তাহার 
“দ্দিস্ঠ দিলেন। বথা-_-ভগবাঁন বলিলেন, 


“অহং চক্ষুরহং দৃষ্টিরহং রূপমহত্তথা। 
দুরষটা চাহং তথা জ্ঞানং জ্ঞাতাহং জ্ঞে়মপ্যছম্‌॥” 
-বৃহদারণ্যক, ওয় সুত্র । 


_মামিই চক্ষু, আমিই দৃষ্টি, আমিই রূপ, আমিই ভরা) সেইরূপ আমিই : 
জান, আমিই জ্ঞাতা এবং আমিই জেয়। 

কেমন করিয়া ব্রঙ্গকে জানিতে পাঁরা যায়? কিরূপেই ঝ ব্র্জ্ঞান 
লাভ হয়? তাহার লক্ষণই বাকি? পঞ্চদশী গাহিলেন-__ 


“যো ্রহ্ধবেদ ব্রন্মৈব ভবত্যেব ইতি শ্রুতিম্‌। 
করত্বা তদেকচিত্তঃ সন্‌ ব্রন্ধ বেত্তি ন চেতরঃ ॥৮ 
_পঞ্চদশী। ৭1২৪: সুত্র 


-িনি ব্রদ্ধকে জানেন তিনিই ্বয়ং ব্রহ্্বরূপ হন। 'রক্মবিদ্‌ ব্রদ্ধৈব 
ভবতি” এবং. “শোভা তন্ত মুখে য এবং বেদেতি'_বন্ষজান প্রাপ্ত হইলে 
মা্ুষের মুখ এক প্রকার শোভায় উদ্ভাসিত হইতে দেখা যায়__ইহাই 
্রঙ্গজ্ঞান প্রাপ্তির লক্ষণ। যিনি ব্রঙ্গকে জানেন তিনি স্বয়ং ব্ব-স্বরূপ 
হন, এই শ্রতিবাক্য শ্রবণ কৰিকা এবং একা গ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্ষকে জানিতে 


৮৮ দর্শনপরিচয় 


ইচ্ছা কর) অপর সকল বিষয় ইহার তুলনায় নিরুষ্ট, তাহা জানিবার 
জন্য পরিশ্রম কর! নিরর্থক । 
মুণ্ডকোপনিষদ্‌ সন্ধান দিলেন__" 
“তদিজ্ঞানেন পরিপত্ীস্তি ধীরা 
আনন্দরূপমমৃতং যপ্বিভাঁতি |” 
-ামুণ্ডক; ২1২৭ স্ত্র। 


_ধিনি আনন্দরূপে, অস্ৃতনূপে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছেন, ধীর 
ব্জিরা তাহাকে জ্ঞান দ্বারা দর্শন করেন। 
এই জ্ঞান কিরূপে লাভ করিতে পারা ধায়। জানিবার বিষয় ত 
* অনেক, জ্ঞান অনস্ত-_-শাস্ত্রও অসংখ্য । উত্তর-গীতা পথনির্দেশ দিলেন 
" "অনন্তশীস্্ং বছবেদিতব্যংস্বকপশ্চ কালো বহবশ্চবিদ্বাঃ। 
যৎ সারভৃতং হছুপাসি হবাং হংটৈর্যথা ক্ষীরমিবানুমিশ্রম্‌॥ 
উত্তর গীতা, ৩১ ক্সোক। 


এই সার-পদার্থকি? শ্রেষ্ঠ-বিষ্ভা কি? 
জ্ঞানের-প্রতীক্‌ দেবাদিদেব মহাদেব ব্যক্ত করিলেন_ 
প্রন্বিষ্ঠা সমাবিষ্যা রহ্গবিগ্ভাসমা ক্রিয়া 
্রহ্ষবিদ্া সমং জ্ঞানং নান্তি নান্তি ক্দীচন ॥৮ 
-_মুগ্ডমালাতন্ত্ ১১শ পটল। 


ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিও, যে ক্রহ্গবিগ্ঠার তুল্য বিদ্যা নাই, 
রক্ষবিস্কাঁর তুল্য ক্রিয়া নাই এবং ব্ক্মবিগ্ার তুল্য জান নাই, নাই__নাই। 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, বেদাস্তদর্শন এই ব্রহ্গবিস্ভার অবতারণা! করিয়া 


বেদাস্তদর্শন ৮৯ 


বেদোজ জ্ঞানকাণ্ডের সমদঘয-সাঁধনে এবং অবিরোধস্থাপনে ব্যাপৃত এবং 
বন্ধই ইহার চরম ও পরম লক্ষা। বেদান্তদর্শনে সর্ধসমেত ৫৫৬টি সুত্র 
আছে ও ইহা চারি অধ্যায়ে বিভক্ত--এক একটি অধ্যায়ে আবার 
চারিটি করিয়া পাদ আছে, যথা _* 


রা । 
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] 
না । জরিনা ॥ পা । রা ] 
(ক) (খ) (গ) (ঘ) 

(ক) স্পট, অস্পষ্ট ও সন্দিঞ্চ শ্রতিবাক্য সমূহের ত্রদ্ধ স্ময 
প্রদর্শিত হইয়াছে--ইহাই প্রথম অধ্যায়। 

(খ) অন্তান্ত দার্শনিক মত খণ্ডন করিয়া যুক্তি ও শাস্ত্রের সঠিত 
বেদান্ত-মতের অবিরোধ স্থাপিত হইয়াছে-_-ইহাই দ্বিতীয় অধ্যায়। 

(গ) সগ্ুণজীব ও নিগুব্রন্ধের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া মুক্ির 
বহিরঙ্গ ও অন্তরহ্ব-সাঁধন উপদিষ্ট হইয়াছে--ইহাই তৃতীয় অধ্যায়। 

(থ) জীবমুক্কি, জীবের উৎক্রান্তি (110৫10551৩ 5058€ ) এবং 
মগুগ ও নিগুণ-উপাসনার ফলের তারতম্যের বিষয় বিবেচিত হইয়াছে_- 
ইহাই চতুর্থ অধ্যায়। 

বেদাস্তদর্পনের বহুবিধ ভান আছে। শ্রীমদ্তাগবত মহাঁপুরাণ 
এই" বেদান্তদর্শনেরই সর্বোৎকৃষ্ট ভায্ত, এই ভাস্ত-গরন্থ মহধি বেদব্যাসের 
সাধন-লন্ধ বস্ত। কথিত আছে, দেবর্ধি নারদের উপদেশাহসারে 
বেদব্যাস সমাধিযৌগে এই ভাষ্য প্রাপ্ত হন ও নিজে শাস্তি পাহিয়া 


৯০ দর্শনপরিচয় 


সর্বসাধারণের বিদিতার্থ জগতে ইহা প্রচার করিয়া সংতৃপ্ত হৃদয় হন। 
কালে অনেকাঁনেক মনীষা-সম্পন্ন মহাপুরুষ ্ব শ্ব সম্প্রদায়ের অনুরোধে 
বেদাস্ত-্ত্রের অনেকগুলি বিভিন্ন প্রকার ভাগ্য প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে 
শঙ্করাচার্য্যের “শারীরক-ভাগ্” রামানুজাচা্যের আ্রীভায়,” মধবাচার্য্যের 
“পূর্ণ ্রজ্ঞ-ভাস্ত" এবং বলদেব বিষ্তাতৃষণ কৃত *ভ্রীগো বিন্দ-ভাস্তই” যথাক্রমে 
অধ্ৈতত-বাদী, বিশিষ্টাট্বৈত-বাঁদী, -দ্বৈতবাদী এবং গৌড়িয় সম্প্রদায়-ভুক্ত 
বৈষণবদ্দিগের নিকট বিশেষভাবে আদরণীয়। এই চারিখানি প্রধানতম 
তাগ়্-গ্রস্থ ব্যতিরেকে আনন্দগিরি বিরচিত “শীরীরক ভাগ্তের টাকা” 
“ভামতী” নারী বাচম্পতি মিশ্র রুত শঙ্কর-ভায্ের টাকা, “শ্রুতি-প্রকাঁশিকা” 
. নামে স্থদর্শনের শ্রীভাত্ের টাকা, বিজ্ঞানভিক্ষু প্রণীত “বেদাস্ত-ভাস্ত” 
প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ । ভাস্কর, যাঁদবমিএ, নিথ্থার্ক, 
বল্লভ ও শ্রীক্ঠ ইঠারাও বেদাস্তদর্শনের ভাস্যকার | 

বেদীন্তদর্শনের আরও কতকগুলি ভাস প্রচলিত আছে, যথা-- 
নীলক্ঠ কৃত “শৈবভাস্ত,” “বেদাস্ত-পাঁরিজাত” নামে সৌরভাগ্ম এবং 
বিশিষ্টাদ্বৈত মভাবলম্বী যমুনাচার্য্যের “সিদ্ধিত্র়” নামক অপূর্ব ভাগ । 
যদিও রামামুজাচাধ্য বিশিষ্টাদ্বৈভবাদের প্রবর্তক বলিয়া বিখ্যাত এবং 
তাহার “বেদান্ত-সংগ্রহ»” “বেদীন্ত-দীপঃ” “বেদাস্ত-সাঁরঃ” *গগ্াত্রয়” এবং 
তাহার নামে প্রচলিত “বেদান্ত-তত্ব-পার" প্রভৃতি গ্রন্থের বেদাস্ত-ভাস্ত 
হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু তাহার বহুকাল পূর্বেই বোধায়ন 
টক্কর, দ্রাবিড়, গুহদেব, ভাঁরুচি, কপর্দা প্রভৃতি অনেক স্ুপপ্তিত 
ভাম্বকার উক্ত মত স্থাপন করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 
শঙ্কর প্রবর্তিত অধৈত মণাঁবলন্বী অনেক ভায়-গ্রস্থেরও বিশেষ প্রসিদ্ধি 
পরিবক্ষিত হয়, বথা--পটাকাছিতঃ* পশুত্রার্থ-সংক্ষেপ,শ  পপঞ্চদশী,” 


বেদাস্তদর্শন ৯১ 


“অধৈত-্রহ্বসিদ্ধিঃ “চিৎস্ধী,”  “তত্বপ্রদীপিকা।” পপঞ্চপাদিকা১” 
প্থগ্ডন-খণ্ড-খাগ্ঘ,”. “বেদান্ত-পরিভাঁষা,”  পবেদান্ত-সিষ্ধান্ত-ুক্তাবলী;” 
“ব্দোস্ত-সার” প্রভৃতি । 

বেদান্ত বলিতেছেন জগতের আদিকারণ ব্রহ্ম বদ্ধ হইতে প্রক্কৃতি এবং 
প্রকৃতি হইতে সত্ব, রজঃ ও তম এই গুত্রয়ের উদ্ভব হয়। পরে প্রকৃতি 
এই গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়া মাঁয়া ও অব্্যারূপে দ্বিধা বিভক্ত হন? 
ময়াশ্রিত টতৈতত্ত_ঈশ্বর, ও অবিষ্ভাশিত চৈতন্ত-জীব। জীব অবিদ্যার 
বনীভূত এবং এই 'অবিপ্ভাকে অতিক্রম করিতে পারিলেই জীব বুকতাবস্থা 
প্রাপ্ত হয়। একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই এই অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে জীব 
অতিক্রম করিতে পারে, জীব আত্ম-পরিচয় লাভ করে এবং এই জগৎ যে, 
মিথ্যা--একমাত্র বরহ্ধই যে সত্য তাহা বুঝিতে পারে। 

প“বেদান্তদর্শনকার বলিতেছেন, আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ আত্মাকে 
কর্তৃত্ব তৌকৃত্বাদি ধর্শের বিক্ষেপ করিয়া থাকি। অবিষ্যার দুই শক্তি, 
আবরণ ও বিগ্ষেপ। অনেক সময়ে রজ্জুতে সর্পত্রম হইয়া থাকে, 
রঙ্জুর অজ্ঞান ভ্রমের কারণ। রজ্ছুর অজ্ঞান, স্বীয় আবরণ শাক্তি দ্বারা 
রজ্র স্বরূপ ঢাঁকিয়া ফেলে ; পরে উর বিক্ষেপ শক্ত দ্বার উহাতে নর্প 
উদ্ভাবিত করে। আমর! দেখি, মেঘে ক্র্য আবৃত করে) কিন্তু এত 
বড় গ্রহকে সীমাবদ্ধ মেঘে আবুত করিতে পারে না মেঘ ডষ্টার দৃষ্টি পথ 
আবৃত করে মাত্র। সেইরূপ, সসীম অজ্ঞান অসীম আত্মাকে আবৃত 
করিতে পারে না, দ্রষ্টার বা বোদ্ধার বুদ্ধি আবৃত করে মাত্র। আত্মার 
স্বরূপ আবৃত হইলে প্রকৃত আত্মবোধ হইতে পারে না। এ জন্তই তা 
অনায্মাকে আত্ম! ও অনাত্মার ধর্মকে আত্মার ধর্ম বলিয়া বোধ করিয়া 
খাকে। এইরূপ বৌধের নাম অধ্যাস। আমি স্থূল, আমি কৃশ ইত্যাদি 


৯২ দর্শনপরিচয় 


বলিবার সময় আমি শ্বীর় আত্মাতে দেহ-ধর্ঘের অধ্যাস সম্পন্ন করি_ 
স্কলতাদি দেহ-ধন্দম আমি আত্মাতে অধ্য্ত করিতেছি । আত্মার মল 
বা অমঙ্গল কেহই বিধাঁন করিতে পারে না, বে হেতু যিনি আত্মতনবজ্ 
তীহার বাগ দ্বেষ হওয়া অসম্ভব । *অধ্যাস বশতঃ দেহাদির ইষ্ট বা 
অনিষ্ট আত্মার ইষ্টানিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কর্-ফল-ভোগ 
সুখ-হুঃখের উপলব্ধি মান্র। শরীর ভিন্ন স্থথ-ছৃঃখের উপলব্ধি হয় না। 
কর্ম্ফগ-ভোগের জন্ঠ জন্ম পরি গ্রহ করিতে হয়। মোহান্ধ মানব ভোগের 
জন্ত কর্ম করে ও কর্ম করিবার জন্ত ভোগ করে।” ১ বস্ততঃ, 
অজ্ঞানের বশীভূত হইয়াই জীব এই জগৎকে সত্য জ্ঞান করে। 
শব, মনন ও নিদিধ্যানাদি দ্বার! এই ভ্রম নিরাকৃত হইলে ত্রহ্ধাননের 


উদয়,.হয় এবং জীব ব্রদ্ষজ্ঞান লাভ করে। 


অপরাপর দর্শনের ন্যায় বেদা্তদর্শনেরও উদ্দেশ্য জীবের দুঃখ দুর করা! ১ 
সংসার ছুঃখময়। এই অবস্থা। হইতে একান্ত ভাবে মুক্তি লীভ করা৷ জীবের 
পম কব, অত ভখহখধ একমধতজ উপ *ত্তক্মজান,-_বনদাবিত্তা, 
আত ক সহ ইঞজেসি, অভি হট করত শপ হইয়। যেমন 
প্ববনীসতস। বচন) কৃবিযীছিজেন, সেইবূপ ব্যাঁসদেব শ্রুতি হইতে অদ্বৈত 
্রন্মতত্ধ লীভ করিয়াছিলেন। মহষি বেদব্যাসের মতে__ 
«একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌।” 
--এক মাত্র বক্মই আছেন, তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই। সাংখ্যকার 
মহামুনি কপিলদেব পুরুষ ও প্ররুতিরপ ছুইটি তত্ব দেখিয়াছেন ; 
পতঞ্জলি, গোতম ও কণাদ সকল মহধিই দ্বৈতবাদী ; জৈমিনি মুনিও 





১) অঃ অঃ চত্্কান্ত তর্কালঙ্কার়__“্ীগোপাল বনু মল্লিক ফেলোশিপ” বক্তৃতা । 


বেদান্তদর্শন ৯৩ 


দ্বৈতবাদী, কারণ, তিনি কার্য ও কারণ দুইই স্বীকার করিয়াছেন) কিন্ত 
বেদান্ত বলেন দুই নাই, ভেদ নাই, সবই ব্রদ্ষ_ 
পনর্ববং থন্বিদং ব্রন্ধ।” 
বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে প্রধানত: দুইটি ভাগ বা মত বিশেষ-ভাবে 
প্রসিষ্ধ। একটি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের মত, অপরটি যতিরাজ রামানুজ 
্বানীর মত। একটি “বিশুদাছৈত বা অধৈতবাদ” অন্যটি “বিশিষ্াবৈতবাঁদ ৮ 
উভয় মত একই বেদাস্ত-হুত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও উভয়ের মধ্যে 
কয়েকটি বিষয়ে গ্রচুর প্রভেদ দৃষ্ট হয়-ঘিনি যেমন দর্শন করিয়াছেন 
উভয়েই কিন্ত প্রমাণ প্রয়োগে শ্রুতিকেই আশ্রয় করিয়াছেন। উক্ত দুইটি 
মত-বাদের পরিচয় ব্যতিরেকে দ্ৈতবাদী শ্রী মধবাচাধ্য প্রবস্তিত পূর্ণ 
রজঞদর্শন” নামে সুপরিচিত তৃতীয় মত ও শ্রম বলগে বিগ্তাতৃষণ 
কত শ্রীগোব্নি-ভাষয” এই চতুর্থ মতবাদ, অতাঁব-নংক্ষেপে উল্লিখিত 
হইয়! বেদাস্ত-ভায়ের বক্ষামান সার-সঙ্লন, স্ধর্দা স্বীয় অক্ষমতা রণ 
রাঁখিয়। কয়েকটি পরবর্তী নিবন্ধে বিবৃত হইল । 


পঙ ততৎ্সৎ ও” 


1 


স্পক্রুর্্নি 


্ীমৎ শঙ্করাঁচাধ্য-__বেদান্তের বিশুদবাট্বৈত বা অদ্বৈত মতের প্রবর্তক। 
শঙ্কর বলেন_ 


“জীবো দ্ধৈব না পরঃ 1৮ 


_জীবই ব্রন্ষ। ব্রহ্ম সমন্ত। ব্রদ্ধই সত্য-শ্রুতি গ্রতিপা্ঘ, আর 
. জগত্প্রপঞ্চ কিছুই সত্য নহে-সম্তই মিথ্া ও অবিগ্ভায় আবৃত। 
র্ধ বিষয়ে জ্ঞান জন্মিলেই জীবের মুক্তিলাত হয়। 
্রন্মের কোনই গুণ বা বিশেষণ নাই, তিনি নিগুণ। নিগুঁণের 
শঙ্কর এই অর্থ করেন, যে--নিয়্‌ নাস্তি গুণো যন্। তৎ নিগুণংগ। 
_ শরতিতে উ্ত নি, নির্বিশেষ, নিরাকার, নিস্তিয় গ্রভৃতি বাক্য সমূহই 
্রন্ধের যথার্থ তত্ব, পারমার্থিক-উত্ব; আর ব্রন্ধ সণুণ, তিনি সৃষ্টি স্থিতি ও 
লয় কর্তা প্রভৃতি উক্তি সমূহ যথার্থ নয়, এগুলি ব্যবহারিকভাবে 
্রযুজ। শ্রুতির ব্যবহারিক অংশ সগ্তগ-বিদ্ভা এবং উহার পারমার্থিক 
অংশ নিগগ-বিদ্যা। 
শঙ্কর বলেন, জ্ঞান অর্থে বিশেষ-জ্ঞানই বুঝায়, ব্যবহারিক জান 
বুঝায় না) অজ্ঞানীর পক্ষে মগুণ-বিষ্তা, অজ্ঞানীর জ্ঞানোদয় হইলেই 
সে নিগুণ বিষ্ভার অধিকারী হয়। ব্রহ্ম বা, মনসো গোচরম্_ 
বাকা বা মন ছারা তাহার উপলবি:করা যায় ন!; “নেতি নেতি' বলিয়া 
র্নকে নক বিশেষণের অবরর্ণীয় বলা হইয়াছেতিনি ব্যবহারিক" 


শঙ্করদর্শন ৯৫ 


জ্ঞান-গম্য নহেন। কাজেই প্ররূত জ্ঞানোদয়ে জীব যখন বাহ্‌ এবং 
অন্তর্জগতের জ্ঞান শূন্য হইবে, তখন তাহার বরহ্ষের অপরোক্ষান্তৃতি 
হইবে-্রন্ধ কিন্ত সর্বদাই স্বপ্রকাশু রহিয়াছেন। 

তবে এক কথা, সপ্ুপ-বিদ্যা সম্পূর্ণ ভাবে নিপ্রয়োজন নহে, সগ্ডণ 
বিদ্যা আশ্রয় করিয়াই সাধকের চিত্ত-শুদ্ধি হয়, তিনি জ্ঞানমার্গে আরোহণ 
করেন। শঙ্করের মতে বেদবেদাস্তাদি অধ্যয়ন পূর্বরক শমদমাদি গুণ-সম্পন্ধ 
হইলেই ব্রহ্ধজ্ঞান লাভ হয়, আর এই জ্ঞান-লাতের উপায় সাধন-চতুষটয়। 
, চতুর্ব্ধ সাধনা, যথা-_ 

১ম-নিত্যানিত্য বস্ত বিবেক 

২য়- ইহামুত্র ( ইহলৌক ও পরলোঁকের ) ফল ভোগে বিরাগ, 

ওয়_-শমদমাদি ষটু-সম্পত্ভি, 

৪র্থ-ুমুকষুতব ( মোক্ষের ইচ্ছা ), 

_ সাধনলন্ধ এই জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই, কারণ ব্রহধ 
মন ও বুদ্ধির অতীত-_পবিজ্ঞাতং অবিজানতাঁম* এবং “অবিজ্ঞাতং” 
বিজ্ঞানতাম্‌।” 

শঙ্করের হৃঠিতত্ব সদ্ধে মতবাদ আরও একটু বিশদভাবে বণিত 
হইতেছে। পূর্ব উক্ত হইয়াছে, শঙ্কর বলেন বন্ধই সত্য, জগৎ মিথ্যা 
জগত্প্রপঞ্চ কিছুই সত্য নহে, সমস্তই মিথ্যা ও অবিষ্ভায় আবৃত। তিনি 
আরও বলিয়াছেন-_ 
" পজীবো ব্রদ্মৈব না পরঃ।” 

-জীবই ব্রহ্ম, ব্রন্মই সমন্ত। শ্রুতিতে ব্রদ্দের ঢুইটি লক্ষণের উল্লেখ 
আছে ইহাঁও পূর্বের উক্ত হইয়াছে_-একটি বার তটস্থ-লক্ষণ, আর একটি 
তাহার স্বরূপ-লক্ষণ। 


দর্শনপরিচয় 


“জনমাগ্যস্য যতঃ 1” 


_ ব্রদ্মের উক্ত তট্থ-লক্ষণেরই পরিচয় দিয়াছেন; অর্থাৎ, বোদাস্ত 
বলিতেছেন, এই জগতের উৎপন্ভি, স্থিতি ও লয় এই তিন কার্ধ্য 
যাহা হইতে সংসাধিত হইতেছে তিনিই ব্রহ্ধ;) এই বেদাস্ত-্থ্, 
শ্রুতিতে উত্ত-_ 

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ॥ 

যেন জাতানি জীবস্তি ॥ 

যৎ প্রযান্থাভিসংবিশজি ॥ 

তদ্বিজিজ্ঞাসন্ব ॥ 

তদ্ত্রঙ্গ ॥৮ 

ূ --তৈত্তিরীয়, ৩/১।২ সুত্র 
-»অর্থাঞ্চ যাহা হইতে ইহ-জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া ধাহাতে 
তৎসমুদায়-স্থিতি লাভ করে ও বাহাতে আবার সমস্তই লয় পায়, তাঁহারই 
বিষয় জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্গ_-এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি। 
আবার বেদাস্ত ১ম পাদে, 
পশ্রুতত্বাচ্চি।” 


স্ 


এই ১২শ সুত্রের উল্লেখ করিয়া স্ুতিতে ব্যক্ত ব্রচ্দের নিগ্ণ বা স্বরূপ- 
লক্ষণেরই নির্দেশ দিয়াছেন ) তাহাই “একসেবাদ্িতীয়ং এসর্বং খঘ্বিদং 
ঙ্গ--অর্থাৎ বঙ্াতিরিজ্ কিছুই নাই, সমন্তই বর্গ সে কেমন? 
না, একো দেব; সর্ববভূতেষু, গুঢ়ঃ'-, ইত্যাদি__বা! “ছু বর্ম” 


শঙ্করদর্শন ঈৰ 


-'ত্রদ্ধের কোন রূপ-তেদ নাই, তিনি এক অনির্বচনীয় দিব্য-পদার্ঘ 
বিবিধ অনু নীলার আধার সর্বজীবের নতথ কাঠ অগির টা. 
গৃঢ়তাবে অর্বদা বিরাজ করিতেছেন। বরদ্ধের এই যে লক্ষণের: ভেদ 
রহিয়াছে, ইহাই ব্যবহারিক ও পাঁরমাথিক ভেদ। যতদিন আমাদের 
অজ্ঞানতা। থাঁকিবে ততদ্দিন জগৎ থাঁকিবে; অজ্ঞানের নাশ হইলেই 
জগতের সব্বাও আর থাকিবে না) বস্তত:, অজ্ঞান বা অবিদ্ভাই 
জগতের কারণ। প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইলে অজ্ঞান, বা অবিগ্ভার নাশ হয়, 
, আত্মজ্ঞান আসে, আত্মজ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী। অবিদ্ধা তাহার 
আবরণ ও বিক্ষেপ এই ছুই শক্তির দ্বারা প্রথমে ব্রন্মকে বা আত্মাকে 
আবরণ করে ও তাহাতেই জগৎপ্রপঞ্চ বোধ করায়। আত্মস্তানের * 
উদয় হইলে এ সমস্ত কিছুই থাকে না। অনাস্মাকে আত্মজ্ঞান,বরহ্ধতে 
আগত জ্ঞান, সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান ইহার নাম অধ্যাস। জগতের সমন্তই 
সখ-ছুঃখ, জন্মমৃত্যু, পাপ-পুণা, ভাল-মন, ত্রাঙ্মণত্ব-শূদ্রত্। সকলই 
অধ্যাসমূলক। আত্মজান লাভ করিলে অধ্যাস সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। “" 

শঙ্করাচার্ট্যের মায়াবাদ--এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে 
আত্মা ঝা বরহ্ধ যখন সত্যন্বরূপ, তাহীকে অবিষ্ধা ব| অজ্ঞান বা মায় কেমন 
করিয়াই বা আবরণ করে-_-সত্যতে মিথ্যার বা আলোকেতে অন্ধকারের 
ব্যাপ্তি কিরূপে মন্তব হয়; ইহার উত্তরে শঙ্করাচাধ্য পেচকের উদাহরণ 
দিয়াছেন। দিবালোক হু্যের কিরণে উদ্ভাসিত,আলোকের কিছুই অভাব 
তখন" থাকে না কিন্তু পেচক তখন কিছুমাত্র দেখিতে পায় না। এখানে 
আলোকেতেও যেমন অন্ধকারের কাঁধ্য করে সেইরূপ জ্ঞানময় আত্মাতেও 
অজ্ঞান বা অবিষ্যাঁর কাধ্য হয়। আরও একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, যখন 
জান বা অবিষ্ভাই যাবতীয় অধ্যাসের মূল তখন জাত! বা ব্রহ্ম কেনই 


ঞ দর্শমপরিচয় 

সা ভাঁহাফে আশ্রয় ফরে 1 ইহা উত্তরে শখয়াচারধয বলিয়াছেদ। অনেক 
সময়ে আর জামিয়া শুনিয়া যেমন মিজ মিজ অনিঠুকর কার্ট আচয়ণ 
কিবা তাহাতে আসক হই, দেইরপ জানা মশপরিপে জাত হইয়াই_. 
শ্বাস শ্রহত মকল তথ অবগত হইয়া, অবিষ্াকে আশ্রয় করে। উবে 
অজ্ঞান বা! অবিস্তা সর্ধদা বর্তমান থাকিতে, তাহা কি, ফেল আসিল? 
কেমন করিয়া সম্ভব হইল, এ সকল বিষয়ে বিচার বা বিতর্ক পশম মান, 
ইহাকে কেমন করিয়া নাশ করিতে পার! যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়াই 
ক্িযুক্ত। স্বয়ং আত্মাই যখন অজ্ান বা অবিষ্ভার অধীন তখন উভয়ে * 
ঘে পরম্পর-বিরোধী নহে তাহা শবপ্রমাণ-__তবজান হইলে তবেই এই 
: অজ্ান বা অবিসার বিনাশ হা, কাজেই একমাত্র তবজ্ানই অজ্ঞান বা 
অবিগ্ঠার বিরোধী। জীবের অজ্ঞান অবস্থাতেই অবিদ্ধা! বা মায়াদ 
উত্তব হয়, কিন্তু যেখানে জ্ঞান প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সেখানে অবিষ্তা 
মায় স্থান পায় না; কাজেই ততবষ্টিতে মায়ার বা অবিষ্যার অস্তিত্ব না 
মাত্র ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অবিষ্যা বা মায়ার মং ও অসং রূপ, কিন্তু পরমা্থ- 
দৃষ্টিতে অবিদ্যা বা মায়া মিথ্যা। মিথ্যা জগৎপ্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া যে 
বোধ, ইহাই বন্ধন এবং যে মুহুর্তে তত্জান দ্বারা মিখ্যাকে মিথ্যা বলিয়া 
বোধ হয়, তখনই সকণ বদন তিরোছিত হয়__অবিষ্ঠার নিবৃত্ত হা। এবং 
সঙ্গে সঙ্গে জগৎপ্রপঞ্চেরও নিবৃত্তি হইয়া যাঁয় ও জীবের মোক্ষলাভ হয়। 


“একং মঞ্চ বিগ! বহুধা বদস্তি।” 





বেদাস্ডের বিশিষ্টাধৈতমত বতিরাজ রামানগজ বাসী স্থাপন করিয়াছেন। 
ত্বাহার মতে ব্রশ্থা জগৎবিশিষ্ট এবং শপ্গ-্দ্ধই সতা। তিনি বলেন, 
বক্ষ সাক্ষাৎকারই মুক্তি। ব্রদ্ধ বিশেষণ-যুক্ত, বিশেষণ ব্র্ধ হইতে ভিষন 
, নয়। মিগুণ বা নির্ষিশেষ প্রভৃতি ব্ক্ধে যে সকল তথ আয়োপ হর 
হয়, তাহার যখার্থ অর্থের এবং তাঁৎপর্য্যের মধ্যে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য বিষযমান ? 
আছে। বর্ষ নিগুণ বা নির্বিশেষ বলিতে বন্ধের গুণ নাই বা! তীহার 
কোন বিশেষণ নাই, ইহা বুঝায় না) নির্ণ বা নির্বিশেষ উক্তি গুলিতে, 
রঙ্গ গুণীতীত, তিনি নির্ধিশেষ অর্থাৎ “নির্গতো। বিশেষঃ যন্াথ তৎ 
ইতি নির্বিশেষ”--ইহাই বুঝায়; উক্তরূপ ভারত রিবা রিড 
বিরুদ্ধও নহে। 

বামানূজ স্বামী বলেন, পদার্থ তিন প্রকার যথা, ১ম--চিৎ, ২য় 
অচিৎ ও ওত-_ঈশ্বর | চিৎ জীববাঁচ্য-_জীব ভোক্তা, অপরিচ্ছিন্, নির্ণাল- 
জানম্বরূপ, নিত্য এবং অনাদি কর্রূপ অবিগ্যা দ্বারা বেষ্টিত; জীব 
হৃগ্র, ভগবত আরাধনা এবং তৎ-পদপ্রাপ্তিই তাহার লক্ষ্য। অচেতন- 
স্বরূপ জড়াত্বক, তোগ্য-জগৎ অচিৎ পদবাচ্য। ঈশ্বরই সকলের 
নিয়ামক (পরিচালক ) এবং তিনি হরি (হ+ইক্‌) পদবাচ্য। তিনিই 
জগতের কর্তা, তিনিই অন্তরধ্যামী এবং তিনি অপরিচ্ছিন্ন (অসীম ), 
জান "ও পরধর্্য গ্রভৃতি যুক্ত । পদার্থের ছ্িবিধ-ন্ূ্প, চিৎ ও অচিতঃ 
সমূদ্রায়ই ত্তাহার শরীর ম্বরূপ। পুকরুযোত্বম বা বাসুদেব বা জবান 


৬৩৩ দর্ননিপরিচয় 


এগুলি তীহারই সংজ্ঞা। ঈশ্বর পরম করণাময় ; তিনি ভক্তবৎ। ও . 
ভক্তকে অতীষ্্-ফল প্রদান করে| এবং জীলা বশতঃ মূর্টি: তিনি 
পরিগ্রহ করেন। স্বাধ্যায়াদি (ব্ডোধ্য়ন-আদি) উপ ছারা 
বিজ্ঞান লাভ হুইলে, ভগবান স্বীয় ভক্ঞগণকে নিত্য-পদ প্রদান করেন। 
জীব নিত্য-পদ প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হইতে পারে ও তাঁহার 
পুনর্জন্ম নিবারিত হয়। চিৎ ও অচিৎ উভয় পদার্থের সহিত 
ঈশ্বরের তেদ। অভেদ ও ভেদাভেদ এই তিন প্রকার সন্বন্ধই বি্যমান। 
বস্তত:, জীব যখন সাধনা-দারা অনন্ত-ভক্তি লাভ করে। তখনই তাহার * 
 মুক্তিলাতের পথ উদুক্ত হয়, আর পরী পরাভক্তিই তাহাকে মুক্তি দান. 
করে, মুক্তি বলিতে বর্ষ সাক্ষাৎকারই বুঝায়। 
 প্লামাস্থজ স্বামী প্রবস্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও শঙ্করাচাধ্যের গ্রবন্তিত 
বিশুদ্ধাদ্বৈত বা অধৈতবাদ এই উভয়বিধ মতের মধ্যে ব্রদ্ধ নি্খণ ও 
.নির্বিশেষ এই দুই ব্রহ্ষতত্ব সন্থদ্ধে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ব্রন্ধ নিণ, 
শঙ্করাচাধ্য বলেন, নিগুণ- অর্থাৎ, “নিয় নাস্তি গুণং যস্ত, তৎ নিশুণং৮ 
কিন্ত রামানুজ দ্বামী নিগুণের অর্থ করিয়াছেন গুণাতীত। ব্রহ্ম নির্ববিশেষ, 
শঙ্করাচাধ্য ইহার অর্থ করিয়াছেন_ ব্রন্মের কোন বিশেষণ নাই? কিন্ত 
রামানগজ স্বামী বলেন, নির্বিশেষ অর্থে *নির্গতো বিশেষঃ যন্মাৎ। তৎ ইতি 
নির্বিরশেষ।” শঙ্করাঁচাধ্য উক্ত উভয়-বিধ ব্রহ্ষতত্ব সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ 
করেন, যে প্রথম অর্থই (তাহার ভাস্তাহ্মোদিত অর্থই ) বথার্থ-অর্থ 
এবং দ্বিতীয় অর্থ ব্যবহারিক ভাবে প্রযুক্ত । রামাহুজ শ্বামী কিন্ত বলেন__ 
১ম-ব্রহ্ধ বিশেষণ-যুক্ত, বিশেষণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। গুণ ও গুণীর 
নিত্য-অভেদ সদ্বাই বর্তমান। ভোগ্য, ভোক্তা ও পরিচালক রূপে 
্রঙ্ধই বিদ্যমান রহিয়াছেন। ভোগ্যবস্ত জড় বা অচিৎ এবং চৈতন্ই 


রামামুজদশন - * $55 

ভোক্তা বা পরিচালক (নিয়ামক )। জড়ের পৃথক সন্বা নাই, 
জড়ত্ব ব্রন্মের একটি 27 জগৎ বিশিষ্ট, স্ব অ্বই 
সত্য। | 

২য়--বদ্দের বিশেষণ মিত্য। ইহার প্রকাশ দ্বিবিধ-_স্ুল ভাস! 
জগতের কৃষ্টি ও স্থিতি হয় তখনই যখন বিশেষণের স্থল প্রকাশ হয় 
আবার স্ুল-ভীব পরিত্যাগ করিয়া! বিশেষণ যখন শুক্র সন্বারূপে 
অবস্থান করে তখনই জগতের লয় লংলীধিত হয়। উক্ত উভয়বিধ 
রক্ষ-বিশেষণের অবস্থান অনেকটা কৃর্ধের স্বেচ্ছাধীন অঙ্গ গ্রত্যঙ্গাদি 
প্রকাশিত করার মত বিশেষণই ক্রিয়ার উৎপত্তি করে, ক্রিয়ার .. 
. স্থিতি ও পরিবর্তন সংসাধিত হয় বিশেষণের দ্বারা এবং বিশেষণই . 
আবার ক্রিয়াকে কারণে লয় করে। বিশেষণকে এই ছেতুনিত্য 
বল! হইয়াছে। 

৩ম ত্রন্ধের বিশেষণে ব্রহ্ম দুষিত হন না। বিশেষণের অবস্থাভেদে হে 
ভেদ হয় না, তাহার স্বরূপ ঠিক এক ভাবেই থাকে-_অনন্ত শক্তির-... 
আধার যিনি, তাহার শক্তির আবার ক্ষয়ই বা কি, অভাবই বাঁকি-- 
পার্থক্যই বাকি? 

৪র্ঘ_ব্রদ্ধের বিশেষণ যদি স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে জগৎ মিথা। 
হইয়া! যায়_বেদ মিথ্যা হইয়া যায়, ধর্ম কর্ম সবই মিথ্যা হয়া 
যায়-_মতামত সবই ভাঁসিয়! যায়, 'অর্থাৎ এ সকল কিছুই যেন নাই 
এইরূপ বোধ হয়। সকলই যদি মিথ্য| বলিয়া ধরিয়া জওয়া যায়, 
তখন ভাল মন্দ সবই মিথ্যা হইয়! দীড়ায় ; জানী ও পাষণ্ড এছুয়ের 
মধ্যে ভেদ কিছুই থাকে না, কারণ উতয়ই ত মিথ্যা এইপে 
“এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। 


১৩২ দর্শনপরিচঘন 


€ম- তরঙ্গ সা্জাৎকারই মুক্তি, ইহাই শাস্্বাক্য। কিন্তু ব্রদ্ধের যদি 
কোন বিশেষণই না৷ রহিল, তর্বে কাহারও সহিত দেখান্ুনা, কিসেরই 
বামুক্তি? সকলিই ত নিরর্থক বাক্য মাত্র হইয়া যায়। 
৬-ত্রহ্ধ নির্বিশেষ হইলে তীঁহাতে কোন প্রকার প্রমাণেরই আরোপ 
করা চলে না; কাজে-কাজেই ব্রদ্দের ব্রদ্মতত্ব থাকা না! থাক! ছুইই ত 
মমান হইয়া দাড়ায় ! 
রামাহুজ স্বামী তাই বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ প্রবর্তন করিয়া প্রচার 
করিলেন-_একমাত্র তক্তিই জীবের মুক্তির হেতু । ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ 
যোগ, জীব সাধনার দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয় ও মুক্তির অধিকারী 
. হইতে পারে--“ভক্তেরই ভগবান” । তক্ত কে? তাহার লক্ষণই বা কি? 
শীতান শ্রীভগবান রলিতেছেন_- 


“অধেষটা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চঃ। 
নিম্মমে! নিরহঙ্কারঃ সমছুঃখ সঃ ক্ষমী ॥ 
সন্তষ্ঃ লততং যোগী যতাত্মা দুঢ় নিষ্চয়ঃ | 
রধ্যপিতমনোবুদধিধৌমদ্ধক: স মে প্রিয়: ॥* 


গীতা, ১২শ অঃ ১৩-১৪ ক্লোক। 


প্বাহার জীবের প্রতি হ্বেঘ নাই মনে 
তত মিত্রতা ধার সকলের দলে, 
করুণা যকল জীবে নাহি অহঙ্কার, 
নায়াঘোরে যেনা রুছে আমার দ্সআমার” 
সুখে দু!থে নমজ্জান, দংবত খ্বভাব, 


সথির-লক্ষ্য ক্ষমািল, জনা তুষ্ট তাব, 


আমাতেই মন বুদ্ধি দিয়েছেন যিনি, 
নিঃসংশয় ( ধনঞ্জয়) . ষমতক্ষ ভিনি।” 
স্প্ুধাকর গীতা। 


এই রূকল লক্গণাক্রান্ত ধিনি/ তিনিই ভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি, তিনিই 
ক্ত__্রভগবান বলিলেন, তিনিই আমার প্রিয়। বেদাস্তদর্শনে 
তকভিবাদের এই যে অপূর্ব সমাবেশ, জ্ঞান ও ভক্তির এই যে দাধুর্যমী 
সময ইহাই রামান্ুজ স্বামীর অভাবনীয় পরিকল্পন। ইহাই তাঁহার গরবস্তিত 
বিশিষ্টাদ্ৈত-বাদ। 
“শ্রুতির কুব্যাঁখ্যা মেঘে আচ্ছাদিত ছিল। 
রামান্থুজ হ্বারীবাতে মেঘ উড়াইল ॥ 
তবে শ্রদ্ধা (“রবি উদয় করিয়!। 
জগতের অন্ধকার দিল! খেদাড়িয়! 
-_স্রভক্তমাল গ্রন্থ, ১৭ম মালা ্ু 
এবং ভারতের প্রাচীনতম যুগে খষিকুলতিলক স্বেতাশ্বতর তপঃ১ , 
প্রভাবে ও দেবগ্রসারে পরম পবিত্র বরষজ্ান লাত করিয়া আত্মবুদ্ধি 
প্রকাশক বেদান্তশান্তরোক্ত এই পরম-গুহ-জ্ঞান ভক্ত-মহাত্াদিগের জন্য 
তাহার রচিত উপনিষদে প্রকাশ করিয়া সেই তক্তবৎমল পরব্রন্ধের রাতুল 
চরণ আশ্রয় করিলেন, যিনি 
নিল নিষ্ুয়ং শীস্তং নি্ববন্তং নিরঞ্জনম্‌। 
অমৃতন্ত পরং সেতুং দগ্চে্ধনমিবানলদ্‌।” * 





₹। স্েতাস্বতরোপনিবও, ৬্ট অধ্যায় ১৯শ দুজ। 


বেদান্তের ছৈতবাদ প্রবর্তন করিয়াছেন শ্রীমৎ মধ্বাঁচা্ধ্য। 
মধ্বাচার্য্যের অপর নাম "পূর্ণ প্রজ্ঞ” এবং এই জন্য তাহার প্রবর্তিত বেদাস্ত- 
ব্যাখ্যা পপূর্প্রজর্শন” নামে খ্যাত। মধ্বাচার্য পরম বৈষ্ণব ছিলেন, 
তাহার প্রবর্তিত বৈষব-সম্প্রদায় বক্ষ-স্প্রদায়” বা চতুম্থুখ-সম্প্রদায় 
নামে অভিহিত। 
মধবাঁচাধ্য বলেন জীব ও ঈশ্বরে ভেদ বর্তমান) জীব সেবক, ঈশ্বর 
সুক্ম। ঈশ্বরই পরমাত্মা, তিনিই সকলের নিয়ামক | চিৎ, অচিৎ--সকল 
বস্তই তাহীর শরীর স্বরূপ । প্রতিমাদি পুজা করিয়া চিত্র-গুদ্ধি হইলে 
এবং ভগবনতক্কির উন্মেষ হইলে পর রামাদি অবতার রূপ ঈশ্বরের বিভবের 
উপাসনা করিতে হয়। এইরূপে উত্তরোত্তর ঈশ্বরের অস্তর্যামী, ব্যহ ও 
পর এই ত্রিমৃত্তির উপাঁসনা করিতে করিতে মোক্ষ লাভ হয়। ঈশ্বর 
প্রসাদ ব্যতীত, কিন্তু মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটেনা, আঁবার জ্ঞান ব্যতীত ঈশ্বরে 
' প্রমন্নতা,লাভ করা যায় না। 
ূ্ণপ্রক্ঞ দর্শনের সহিত রামামুজ স্বামী প্রবস্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবা.দর 
অনেকাংশে এক আছে। পূর্নপ্রজদর্শনও বলেন বেদ অপৌরুষেয় ও 
নিত্য। পুর্ণপ্রজ্ঞ মতে প্রমাণ তিনটি। যথা-_ 
১। প্রত্যক্ষ ? 6. 1961০67101৮ 
২। অনুমান 1? 6.১ 1191:91)06. 
৩। আগম £ ০% 7106 ০০95. 
ূর্ণপ্রজ্ঞ বলেন, তিন পদ্ধতিতে ঈশ্বরের সেবা করা যায়। পদ্ধতিগুলি 
এইরূপ, যথা__অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। 


. পু্প্রজদর্শন উকি, 

প্রধানতঃঃ পূর্ব মত অর্থ পঞ্চকের উপর প্রি যথা 

১ম-ল্সীক 8.০, ১ 

২য় ঈশ্বর, 

আ-_ উপায়, অর্থাৎ রি গনপ্তির উপায়) 

ধর্থ__পুরুঘার্থ ব! ফল, 

৫ম-_বিরোধী বা ঈশ্বর লাভের প্রতিবন্ধক । 

উক্ত অর্থ-পঞ্চকের প্রত্যেকটির পাঁচটি করিয়া স্বরূপ, এই স্বর্ধপ- 
উপলব্বিই প্রকৃত পুরুষার্থ-_মোক্ষের উপায়। 
প্রতি অর্থপঞ্চকের ন্বরূপগুলির পঞ্চবিধ ক্রমবিভাঁগ, যথা 


১। জীব 

] ] ] 

ন্ত্যি মুক্ত কেবল মু বদ্ধ 
২। ঈশ্বর 

পর বৃহ বিভব অ্তধাদী রর 

(রামাদি অবতার) (প্রতিমাদি ) 

ত। উপর 

দির রে 


কর্মযোগ জঞানযোগ  ভক্তিযোগ প্রপৃত্তিষোগ আচার্যযাভিমানধোগ 


বা 
পূর্বভযোগ  (অভিমান-অভি 
+মন্‌+ঘঙ,.মনে 

করা, জ্ান। ) 


১০৬ দর্শনপরিচপ 





৪ গার 
] পা 1 | 
ধর্ম রর কাম কৈবল্য মোক্ষ 
] . 1 (নিত) 
অস্থায়ী। 


৫1 বাধ 


িহ জারজ তাত জালা 
রণ বিরোধী। পরম্থয়প বিরোধী । উপায় বিরোধী । পুরুষার্থ বিরোধী । শ্রাপ্তি বিরোধী ) 


পরম দার্শনিক শ্রীমৎ মধ্বাঁচার্য্য মহধি বেদব্যাসের শিল্ভ ছিলেন। 
. ইনি দাক্ষিণাত্যবামী পণ্ডিত ও পরম ভাগবত ছিলেন, এবং তাহার 
পাত্ডিত্যও ছিল অসাধারণ। “তিনি ৩৭ থানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, 
তশ্মধ্যে পূর্ণপ্রজদর্শন ব্যতিরেকে 'ীতাভায্,” শ্মুত্রভায্ত;» ধ্ঝকৃভাস্ঘ,ঃ 
“শোপনিযন্তাস্ত/ “তন্ত্রসার “অনুবেদাস্তরসপ্রকরণ এইগুলিই বিশেষ 
. ভাবে উল্লেখ যোগ্য। 
মধব মুনির সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে__ 
প্রামান্জং রী: শ্বীচক্রে মধ্বাচাধ্যং চতুন্বুথঃ 1৮ 
| (লক্ষী দেবী) যেমন রামানগজ স্বামীকে সম্প্রদায় প্রবর্তনক্ষম 
বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ব্রন্ম সেইরূপ মধবাচার্ধ্যকে ম্পরদায় 
প্রবর্তনক্ষম বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। 


“সত জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ধ |” 


১। শ্রীরলদের বিভাতৃষণ কৃত 'প্মেয়র্ভাবলী”, ১৬ রহব। 


উীঙ্গোন্দিল্তভ্ভান্ন্য 


প্যং ব্রন্ধাবরুণেন্্রকদ্রমরুতন্তবস্তি দিব্যৈত্তবৈ- 
বেঁদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষটৈরগায়স্তি যং লামগাঃ। 
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনস! পশ্তন্তি যং যোগিনঃ 
যনথান্তং ন বিদুঃ স্ুরাম্বরগণা দেঁবায় তন্মৈ নমঃ1৮ 


এমন ঘে শ্রহরি তাঁহার চরণারবৃন্দে কোটী কোগী নমন্কার। 


বস্ত্র বা বেদাস্তদর্শন বাখ্যান মানসে শ্রীগোবিন্দভাম্ শ্রীহরির 

্বপ্লাদেশে কীর্ডিত হইয়াছে। শ্রীৈতন্ত মহা গ্রত প্রবর্তিত বৈধঃব সম্প্রদায়ের 
অনুগত বেদাস্ত-হ্ত্রের ভাস্ত হিসাবে ভগরঘ গা লাভ করিয়া শ্রী 
বলদেব বিস্তাতুষণ শ্রীগোবিন্দতাস্ত রচনা করেন । কথিত আছে মহত. . 
কষদৈপায়ন বেদব্যামের সমাধিলন্ধ শ্রীম্চাগবতরপ বেদান্তের মহাভাগ্ 
কাতে শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং অন্ত কোনও ভাগ গ্রন্থ রচলা করেন নাই) 
তিনি শ্টরীমৎ মধবাচার্য বিরচিত পূর্প্রজ-দর্শনই শ্রীমন্তাগ্রবতের অনুমোদিত 
দেখিয়া হ্বীয় সম্প্রদায়ের ভাস্ বলিয়া এক প্রকার স্বীকার করিয়া লইয়া 
ছিলেন এবং মধরমূনির রচিত ভায়ের যে ঘে অংশ প্রীমভভাগবতের 
আপাততঃ বিরোধী বলিয়া! তাহীর প্রতীয়মান হইয়াছিল দেই সেই স্থলে 
তিনি তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়! সাসঞজন্ত-বিধান করিয়া দেন, কিন্ত 
তিনি রা াহার পার্শদ উীগোত্বামীপাদগণ কেহই গ্রস্থাকারে কোন 
ব্যাধ্যাই লিপিবদ্ধ করেন নাই। পরম-ভাগবত ক্মদ্িতীয় গণ্ডি বাদে 


১০৮ দর্শন পরিচয় 


বিদ্যাতৃষণই প্রথমে চৈতন্য সম্প্রদায় অনুমোদিত ভাস্ত গ্রস্থাকারে গ্রথিত 
করেন। ইহাই জনপ্রবাঁদ, জনৈক অদবৈতবাদী পত্তিত তাহার মুখে শ্রীকৃষ্ণ 
চৈতন্তদেব স্বীকৃত ভাস্ত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া এ ভাম্ত দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করায় বলদেব বিছ্যাতৃষণ বৃন্নীবনের ই্র।ই/গোবিন্দ জীউর স্বপ্নলন্ধ আদেশ 
লাভ করিয়া এই শ্রীগোবিন্দভাগ্ এক মাসের মধ্যে রচনা করেন। এই 
ভাত্ন্রন্থ-শেষে বিদ্াভূষণ মহাশয় লিখিতেছেন-__ 


“রদ গোবিন পদারবিন্মকরনলুন্ধ চেতোভিঃ। 
গোবিন্দভাম্মমেতৎ পৃঠিযিং শপথোহর্পিতো হ্যেভ্যঃ ॥ 
বিদ্যারূপং ভূষ্ণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিষ্তে তেন যো মামুদারঃ | 
শরীগোবিন্দঃ সবপ্নিরিষ্ট ভায্বো রাধাবনূরন্ধরাঙ্ঃ স জীয়াৎ ॥” 


-শ্রীমৎ গোবিদ-পদারবিদদ-মকরন্দ-লুকধচিত ব্যক্তিগণই এই গোবিদভায় 
পাঠ করুন, ভন ব্যক্তি ইহা পাঠ করিতে অধিকারী নহে__নিবেধার্থ শপথ 
. “অপিত হইল। যে উদার হাদয় পরম পুরুষ আমাকে বিদ্রুপ ভূষণ প্রদান 
করিয়া'তন্থারা জগতে খ্যাত করিয়াছেন, সেই রাধারমণ বহিমন্ুঠী 
্রীগোবিন্ন জয়যুক্ত হউন। শ্রীহরি, শ্রীহরি, শ্রীহরি। 

শ্রীগোবিদতান্েও বেদান্তদর্শনের স্ঠায় অধ্যায়-বিভাগ আছে। 
শ্রগোবিদ্বভাষ্যের চারি অধ্যায়ের প্রতি অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাঁদ আছে 
আবার প্রতি পাদে কয়েকটি করিয়া অধিকরণ ও স্তর আছে। প্রতি 
অধিকরণেই শান্ত-সঙ্গতি, অধ্যায়-লঙ্গতি ও পাদ-সঙ্গতি বিবেচিত হইয়াছে 
এবং বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত এই চারিটি করিয়া অধিকরণ- 
অবয়ব প্রকাশিত হুইয়াছে। বেদান্তের অধ্যায়গুলির প্রতিপান্ত বিষয় 
সমূহের স্থূল বিবরণ মিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 


শ্রীগোবিন্দভাষ্য ১০৯ 


প্রথম অধ্যায়ে নানাবিধ হ্ুতির ব্রন্ধে সমন্বয় করা হইয়াছে ; তাই ইহার 
নাম মঘয়াধ্যার়? | 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বপক্ষে স্থৃতিতর্কাদি বিরোধের পরিহার ও পরপক্ষে 
দোষারোপ, সর্ধেশ্বর হইতে তত্বসমূহের উৎপত্তি কথন এবং ভূতবিষয়ক 
শ্রুতি বিরোধের পরিহার-_এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে ; তাঁই ইহার 
নাম “বেদান্ততত্ব-অধ্যায়।” 
তৃতীয় অধ্যায়ে সাঁধনতত্ব বিচার করা হইয়াছে; তাই নি নাম 
সাধনাধ্যায়” | 
চতুর্থ অধ্যায়ে সাধন ফল বিচার করা হইয়াছে) তাই রর নাম 
'ফলাধ্যায়”। পু 
শ্রীগোবিনভাম্ঘ পাঠে বেদান্তের উক্ত তত্বগুলি বেশ এডি হাদ়দম 
হয় এবং ইহাতে তর্ক, যুক্তি ও দিদ্ধান্তগুলি অভিনব উপায়ে সন্গিবেশিত 
হইয়াছে, যাহা পাঠ করিলে তংপ্রতিপাগ্য তত্বগুলি পাঠক অতি সহজেই. 
উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। গোঁবিন্দভায্ন ব্যতিরেকে বিগ্যাতৃষণ মহাশয় 
আরও অনেকগুলি উৎকষ্ট গ্রস্থ রন! করিয়াছেন,তাহার মধ্যে,__“সিদ্ধাস্ত 
রত্ব বা ভাস্মপিঠক, প্রমেয়বত্বাবলী,” “বেদাস্ত-সামস্তক শীতাভাস্তঃ ও 
দশোপনিষদভাস্ত"-ই সুপরিচিত । 
প্রীগোবিন্দভাষ্ে নয়টি প্রমেয়-বস্ত নির্নীত হইয়াছে ও সংক্ষেপে 
সেগুলির অবতারণা করা হইয়াছে 
১ম- শ্রীরুষ্ষই একমাত্র পরতম বস্ত, তিনিই অদ্ধিতীয়তব। 
খ্য়-তিনি নিখিল-নিগম-বেগ্ত | 
ওম--তিনি বিশ্ব-সত্য । 
৪র্থ--তদ্গ্ত ভেদও সত্য । 


3১5 দর্শনপরিচয় 
€ম--জীবযাতই শ্রীহরির দাস। 
৬--জীবের সাধনগত তারতম্য স্বীকার্ধ্য 
*ম-_শ্রীকফের চরণ-লাতই মোক্ষ |. 
৮ম-_ভক্তিই মুক্তির হেতু এবং ইহাই নিও হরি-তজনরূপ অপরোক্ষ 
জান। 
নম- প্রত্যক্ষ, অচুমান ও শব (শষটার্থ, শ্রতি ) এই তিনটি প্রমাণ । 
এই প্রমেয়-বন্তগুলির বিশদ ব্যাখ্যা বলদেব বিদ্যাতৃষণ কৃত '্্রমেয় 
রত্বাবলীঃতে পাওয়া যায়-_স্থধী পাঠকদ্দিগকে আমর! এই অপূর্ব গরস্থথানি 
একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উক্ত প্রমেয়বন্তরগুলির বিবৃতি ও 
বিচার সংক্ষেপে নিয়ে লিপ্বি্ধ করা! গেল। প্রমেয়বিচার সমগ্থিত 
ভায্তই বেদান্তের শ্রগোবিদ্দতায়। 
১ম প্রমেয বন্ত--ক্রীকষ্। বৈ পরমং দৈবতং” (গোপালরাপনীটপনিমদ্ঃ 
পূর্ব, ১-ক) স্্ীুষ্ই পরমাত্বস্বরূপ, শ্রীকফই পরম দেবতা, তিনিই 
অদ্বিতীয়-তত্ব ; “তশ্মাঁৎ কৃষ্ণ এব গু তৎসদ্দিতি পরো দেবন্ত€, ধ্যায়েৎ 
তৎ বসেৎতৎ ভে তৎ যজেদ্দিতি' (গোঁপালতাঁপনী উপনিষদ, পূর্ক১ 
৮ সুত্র) ভগবান রুষ্ণই একমাস শ্রেষ্ঠ দেবতা তিনিই দেবাদিদে, 
অতএব তাঁহার চিন্তা, করিবে, তীহারই ধ্যান করিবে, তাহারই 
নামজপ করিবে ও প্রেম সহকারে তাহারই সেবায় ও আরাধনায় 
ও পুজায় প্রবৃত্ত হইবে। তিনিই গার শ্বরূপ সদ্রূপী বন্ধ । 
২য় প্রমেয় বস্ত-গকল বেদই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাঁ পর়ম্পরারপে 
প্রীকষকেই গান করেন। পর্বে বেদা যৎপদমামনস্তি তপাংসি 
সর্ধধানি চ যন্ত্তিঃ (কঠোঁপনিষদ্‌)--সকল বেদে আর সমুদয় 
তগন্তায় সাক্ষাৎ ও পরম্পরারূপে একমাত্র শ্রীহরিরই নাম গাঁন 


প্ীগোবিন্ভাষ্য. ১১৪ 
করে। “যোহসৌ সর্বর্ষেটারগীয়তে'-.( গোপালতাঁপনীউপনিষদ্ 
উত্তর, ৮-ক সুজ )। 

ওর প্রমেয় বন্ত--পরবদ্ধ কষ এই. অখিল জগৎ পরিব্াপ্ত করিয়া আছেন, 
এই বিশ্ব স্থষ্টি তাহার শক্তিকার্ধ্য ব! সত্য। '“ঘ একোহ্বর্ণো বহধা 
শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান নিহিতার্থোদধাতি ।, (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌) 
-িনি এক হইয়াও সর্বব্যাপী, অদ্থিতীয় পরমেশ্বর, যিনি নিগ্ষিয়, 
হইয়াও স্বীয় শক্তিযৌগের প্রভাবে সকল জীব স্ষ্টি করিয়! তাহাদের 
অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ-কষ্ট মোঁচম করেন তিনি বিশ্বসত্য_-প্রতি 
স্ট-বস্তর কারণই যে তীহার লীলামম্বর । 

রথ ্রমেয় বন্ত-_ঈশ্বর হইতে জীবের ভেদ, তাহাও সত্য ওনিত্য। বা 
“দা পশ্ঠঃ পশ্বাতে কুক্বর্ণ, কর্তারমীশং পুরুষং বরদ্মযোনিম্‌। তদা 
বিদ্বান পুণ্য-পাপে বিধৃয় নিরঞ্জন: পরমং সাম্যমুপেতি ইতি।” 
( মুকোপনিষদ্‌)--জীব যখন ধ্যাননিরত হইয়া স্বর্ণের আতার , 
তায় জ্যোতি-্বরূপ সৃষ্টি কর্তা পরম-পুরুষ ব্রগ্গকে দর্শন করে ,তখন. 
সেই তন্বদর্ি জ্ঞানী সাধক পাঁপ-পুণ্য পরিশূত্য হইয়া, নির্দোষ হইয়া 

. পরম সাম্য লাঁভ করে অর্থাৎ মোক্ষের অধিকারী হয়। জীব ও 

ঈশ্বরের ভেদ নিত্য, তবে অণুচৈতন্তর্ূপে জীব ঈশ্বরের অংশ বলিয়া, 
তক্তগণ তেদ স্থলে উভয়ের অচিস্ত্য ভেদাভেদ পরিকল্পনা করেন। 

৫ম প্রমেয় বন্ত_জীব ভগবানের দাঁস। শ্রীভগবান সকলেরই পৃজ্য। 
যথা__তদীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দৈবতাঁনাং পরমঞ্চ দৈবতম্‌। 
পতিং পতীনাঁং পরমং পরস্তাঁৎ বিদামদেবম্‌ তৃবনেশমীত্যম্‌ ইতি ।” 
(স্বেতাশ্বতরোপনিযদ্‌)--দেবতারও ধিনি দেবতা, ঈশ্বরেরও ব্রদ্ধাদি) 
যিনি ঈশ্বর) গ্রজাপতিগণেরও ধিনি পতি এবং ধিনি পর হইতেও 


১১২ _.. দ্রশনপরিচয় 


পরতমণজগতের একমাত্র ঈশ্বর তিনিই, তাঁহাকেই জানিব । এই পরম- 
দেবতার পৃজা সকলেই করিয়া থাকেন__জীবগণ তাঁহারই দাস। 

ক প্রমেয় বন্ত-_জীব ও ঈশ্বরের সাম্য বিদ্যমান থাঁকিলেও জীবের 
সাধনার তাঁরতমা অঙ্ুসারে তাহার দ্বারা অঙ্ুষিত এরিক বা 
পাঁরত্রিক ফলেরও তারতম্য হয়; কাজেই জীবের ব্রদ্ধ হইতে 
সম্বরূপে অন্র্ূপে সাম্য থাকিলেও মায়া-মোহাঁদি জনিত ত্রক্ধ হইতে 
তাহার ভেদ ও সাধন-তারতম্য হেতু পরস্পরা-ভেঙদ স্বীকা্য ।১ 

৭ম প্রমেয় বস্ত--জীবের শ্রীকুষ্চরণলাভই মোক্ষ। জীব যখন বরন্ধতত্ব-লাভ 
করে তখন সে মোক্ষের অধিকারী হয়। একমাত্র উপাসনায়ই 
ইহা সম্তব। 

“একো| বশী সর্ধগঃ কৃষ্ণ ঈড্য 

একোঁহপি মন্‌ বধ! যে বিভাতি। 

তং গীঠস্থং যেহম্ভজস্তি ধীরা__ 

স্তেষাং হথং শ্বাশ্বতং নেতরেষাম্‌ | 

-গোপালতাপনী উপনিষদ্‌, পূর্ব ৫ম গুতর 

_গঠ অর্থাৎ অদ্বিতীয় সর্বব্যাপী বিশ্ববসনকারী শ্রীরুণই পুজ্যঃ 
ধিনি এক হইলেও বছুরূপে প্রকাশিত হুন। এমন পৃজাপীঠ মধ্যস্থিত 
শ্ীকষ্ণকে যে স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিগণ পূজা করেন, তাহারাই নিত্য 
সুখের অধিকারী হন--মোক্ষলাঁভ করিতে পারেন। অপরে সে 
নুখভাগী হইতে পারেন না। 


১। "শাস্তাস্া রতি পর্ধ্য্তা যে ভাবাঃ পঞ্চ কীর্তিতাঃ। 
তৈ দেবং স্মরতাং পুংসং ভারতদ্যং মিথো মতং 1” 
-প্রমেযাবলী, ৬ প্রমেয় ৪র্ঘ হুতরে। 


স্রীগোবিন্দভাস্ .. ১১৩ 


৮ম প্রমেয় বস্ত--ভ্তিই মুক্তির হেতু। কিন্তু ভক্তিঃ অহৈতুকি ; সাধুসেবা, 
গুরুসেবাই একমাত্র ভক্তি লাভের উপায়। ও ৃ 
“অভিথিদেবৌভব। *.-(উভিবীয়োপনিবদী-মেবতাবে বাদ 
হরির স্তায় অভিথির সেবা কর। 

*আচারধ্যদেবোভব ।*_-( তৈতিরীয়) দেবভাবে ভগবান্‌ হরির 
তুল্য গুরুর সেবা কর। সেবাপরায়ণ হইলে ভক্তির শ্থুর্ঠি হইবে) 
ভক্তির পরাঁকাষ্টাই মুক্তি দান করে। 

৯ম প্রমেয় বস্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্ব | এই তিন প্রমাণের মধ্যে শবষই, 
অর্থাৎ অপৌরুষেয় শ্রুতিবাক্যইং শ্রেষ্ঠ; অপর দুইটি দোষ-হষ্ট, কারণ 
দুইটিই ইন্জিয়-গ্রাহ্‌, স্থৃতরাং স্থল বন্ত-গ্রাহী । শ্রীম্ভাগবতে যে “প্রতি . 
প্রমাণের উল্লেখ আছে তাহা গ্রত্যক্ষেরই অন্তর্গত । 


১। “শ্রবণং কীর্তন বিষ্কোঃ ম্মরণং গাঁদলেবনমূ। 
অঙ্চনং বন্দনং দাস্তং সখামাতস নিবেদনম্‌ ॥ 
ইতি পুংসার্পিত! বিফৌ ভিশ্চেম্নবলক্ষণা । 
ক্রিয়তে ভগবতাদ্ধা তত্মন্ঠেধীতমুত্তমমূ॥ ইতি ॥৮ 


_ ইহাই ভক্তির প্রকারতেদ-_প্রীভাগবতে বর্ণিত ও প্রমেয়রত্বাবলী, ৮ম প্রসেয়-প্রসঙ্গে 
উল্লিখিত। 
২।  “তথাহি বাজসনেয়িনঃ ॥ 
আত্মা বা অরে ষ্টবাঃ প্রোতব্যো মন্তবো। নিদিধ্যাসিতব্য: ॥ ইতি ॥৮ 


- অরে, মৈত্রেয়ি! আত্মার সাক্ষাৎকার করিবে এবং তাহার সাধন জগ্ত বৈদিক গুরু- 
মুখ হইতে শ্রবণ এবং বেদামুষায়ী তর্ক বারা উহারই মনন অর্থাৎ অর্থ-নিশ্চয় এবং তাহার 
পর নিদিধ্যাসন-ধ্যান করিবে। 

৮ 


১১৪ দর্শনপরিচয় 


শ্রীগোবিদনায্ে আরও আছে ভক্তির প্রকৃত লক্ষণ ও ভক্তি-্বরূপের 
বিচার, তক্তিই যে জীবের একমাত্র পুরুষার্থের সাধক তাহার পরিচয় ও 
ভক্তি যে 'জ্ঞানরূপিণী ও আনন্দদায়িনী” তাহার নুক্স বিচার এবং 
ভক্তিই যে জ্ঞানের সার তাহীরও নির্দেশ | বস্ত্রতঃ সর্বববিধ উপাঁধি- 
পরিশূনয হইয়া ্রীকৃষণ-তজনই ভক্তি এবং ইহাই ভক্তের নৈষসধ্যসিদ্ধি-_ইহাই 


মোক্ষ পদবাচ্য। 
প্রীভগবানের কৃপায় ীগোবিন্দ ভাগ পাঠে ভক্তগ্রগের ভক্তি উত্তরোত্তর 


বন্ধিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কাঁমনা-- 


প নমো বিশ্ব্বকূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে। 
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোঁবিন্দায় নমো! নমঃ 1” 


শশৈবকর্্পন 


থ্ধযায়েক্লিত্যং মহেণং রজতগিরিনিভং চারচন্ত্রাবতংসম্‌। 
রত্বাকল্লোজ্জনাঙ্গং পরশুমুগব'রাভীতিহন্তং গ্রসন্মূ। 
পল্মাসীনং সমস্তাৎ স্ততমমরগণৈবাদ্রকৃত্তিং বঙানম্‌। 
বিশ্বপং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞচব্জ তরিনেত্রমূ।” 
ও নমঃ শিবায়। 
“তরে” উপনিষদে উক্ত হইয়াছে-- 
"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আঁমীৎ 
নান্তৎ কিঞ্চনমিষং 
স ঈক্ষত লোকান্‌ নু স্থজা ইতি।”-+১1১ : 


-আদিতে এক পরমাস্ম| ( মহেশ্বরই) বর্তমান ছিলেন। অন্ত কোন * 
কিছু ছিল না। তিনি সংকল্প করিলেন আমি লোক সৃষ্টি করিব | 

প্রকৃতির সৃষ্টি রন্ধের ( মহেশ্বরের ) অধীন, তাহার সষ্ট প্রকৃতি লইয়া 
বর্ষা নিজ ব্ক্ধাপ্ড রচনা করেন। “এতবেয়” তাই বলিতেছেন-_মহেঙ্বরের 
সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে তিনি “অপ” সৃষ্টি করিলেন, “মপই/ কারণীর্দব-_-জগতের 
কারণ, অব্যক্ত প্র্ৃতি। তারপর ব্ঙ্ধা অর্থাৎ লোকপালের হৃষ্টি। 

“মোহস্য এক পুরুষং সমুদধতযমৃচ্ছ্য়ং” 
__ধীতরেয-উপনিষদ্‌, ১)৩ 

সেই পরমা! মহেশ্বর “আঁপ+হইতে এক পুরুষ উদ্ধৃত করিয়া সংগঠিত 

করিলেন। এই পুরুষই ব্র্ধা, তিনি প্রাকুত উপাদানে গঠিত। বিষ 


১১৬ দর্শনপরিচয় 


সৌরমগুলের মধ্যবর্তী অধিষ্ঠাতা-পুরুষ, সেইজন্য শাহকে আদিত্যন্ব-পুরুষ 
বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে-_পুরাঁণের ভাষায় ইহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে-_ 
“ধ্য়ঃ সদা সবিুন গুলমধারন্থী 
নারায়ণ সরসিজাঘনস্গিবিষ্: 1” 
ছু ব্যাপক, সমন্ত মৌরনগ্ডল ব্যাপিয়া আছেন-ব্রহ্ধাওড তাহারই 
শরীর। 
“শ্বেতাশ্বতরৌপনিষদে” এই বিশ্বের আদি ও বীজন্বরূপ মহেশ্বরের 
সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট নির্দেশ আছে। “শ্রেতাশ্বতর” বলিতেছেন-_ 
“একে হি রদ্রে। ন দ্বিভীয়ায়তসঃ 
যইমাঁং লোকাঁন্‌ ঈশত ঈশনীভিঃ 0৮-_৩।২ 
ক্র (মহেশ্বর) এক, তাহার দ্বিতীয় কেহ নাই, তিনিই জগংচরাচর 
সমুদয় নিজের শক্তির দ্বারা শীদিত করেন। 
এই রুদ্রই পরমপুরুষ, ইনিই মহেশ্বর-_ 
| “তম্‌ ঈশ্বরাঁণাং পরমং মহেশ্বরম | 


পতিং গতীনাং পরমং পরস্তাৎ ॥৮ 
_শ্বেতাশ্ব হরোপনিষদ্‌, ৬।৭ 
-+তিনি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর_-তিনি মহেশ্বর। তিনিই পরাৎপর 
পরমপুরুষ ; (প্রজ্ঞা )পতিরও তিনি পতি। পবেদ-সার” স্তোত্রে তাই 
শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্য গাহিলেন_- 
“পশুনাং পতিং পাঁপনাশং পরেশং, গজেন্শ্ত কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্‌। 
জটাজ,টমধ্যে স্কুরদ্গাজবারিং মহাদেবমেকং ন্মরামি ম্মরারিম্‌॥১ 


শৈবদর্শন ১১৭ 


মহেশং স্থরেশং সরারাতিনাশং, বিভুং বিশ্বনাথং বিভৃত্যঙভূষম্‌। 
বিরূপাক্ষমিন্দর্কবন্ছিত্রিনেত্রং সদাননামীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত ম্‌॥২। 
গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণত, গবেন্জীধিরূঢং গুণাতীতরূপম্। 
ভবং তাস্বরং তন্মনাভৃষিতাঙ্গধ ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত-ম্‌॥৩| 
রং চা র্ ক রি 
শস্তো মহেশ করুণাময় শূলপাণেঃ গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্। 
কাঁশীপতে করুণয়া জগদেতদেকন্তংহংসি পালি বিদবাঁসি মহেশ্বরোহসি ॥১০। 
ত্বত্তো জগঞ্ভবতি দেব ভব স্মরারে, ত্বধ্যেব তিষ্টতি জগন্যূড় বিশ্বনাথ । 
ত্বধ্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ, লিঙ্গা ত্বকে হর চরাচর বিশ্বরূপিন্॥১১1৮ 
যিনি পণুগণের ( জীবা ম্বাদিগের ) পতি, ধিনি পরমেশ্বর ( ঈশ্বরের 
ঈশ্বর), ধিনি সকলের পাঁপ বিনাঁশ করেন, হিনি গজ-চর্ম পরিধান করেন 
এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধিনি--ধাহাঁর জটাগুচ্ছের মধ্যে গঙ্গাঁজল তরঙগাঁয়িত 
হইতেছে, সেই একমাত্র মদন-রিপু মহাদেবকে আমি ন্মরণ করি। 

-ধিনি দেবগণের ঈশ্বর, যিনি মহেশ্বর, থিনি দেবতাদিগের শক্রকুল , 
বিনাশ করেন-__িনি বিভূ (সর্বব্যাপী), ধিনি বিশ্বনাথ "ও যিনি 
বিভৃতিত্বারা (অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি্বারা) অক্সভৃষণ করেন--হাহার নয়ন 
বিরত ('নর্ধনিমীলি ), ধাহার ত্রিনয়নে তন্ত্র, সুর্য ও অগ্নি বিদ্যমান, 
সেই সদানন পঞ্চাননের আমি স্তর করি। যিনি পর্বতের ঈশ্বর যিনি 
প্রমথগণের অধিপতি, যিনি বিষপান করিয়া নিজে নীলকণ্ঠ হইয়াছেন. 
ধিনি বুষরূড়, যিনি সত্ব, রজ ও তম এই গুপত্রয়ের অতীত--যিনি ভবনামে 
অভিহিত, ধিনি পূর্ণজ্ঞানে দীর্ডিমান, বাহার অঙ্গ তন্বদ্বারা বিভূষিতঃ 
সেই,পঞ্চ-মুখ ভবাণীপতির আমি ভজন করি। 


৪ চা সী রঙ এ 


১১৮ দর্শনপরিচয় 


হে শু, হে মহেশ, হে করুণীময়-_হে শুলপাঁণি। হে গৌরীপতি, 
হে পশুপতি, হে পপ্ুপাঁশ (মন, কর্ম মায়া ও বাধ!) বিনাশকারী, তুমি 
একাই স্বীয় করুণায় এই ভ্বগৎ পালন কর, রক্ষা কর ও বিনাশ সীধন 
কর) অতএব তুমিই কাশিপতি মহেষ্বর। হে দেব, হে ভব) ছে মদনারি, 
তোমা! হইতে জগতের উৎপত্তি) ছে বিশবনার্। তোমাতেই জগতের 
স্থিতি; হে মহেশ্বর। তোমাতেই জগতের পরিসমাপ্তি--হে হর! এই 
চরাচির-বিশ্ব তোমারই স্বরূপ । 

শৈবদর্শন মতে, শিবই পরমেশ্বর ইনিই বিশ্বনাথ _এবং যাবতীয় 
জীব পশ্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। জীবের কর্্মাহুমারে পরমেশ্বর ফলল 
প্রদান করেন, ইহাই এই দর্শনের নির্দেশ। শৈবদর্শন মতে পরমেশ্বর 
কম্মদিসাপেক্ষ-কর্তা__জীবগণের যাহার যেরূপ কর্ম পরমেশ্বর তাহাকে 
তদন্ুরূপ ফপভোগে নিযুক্ত করেন। পরযেশ্বরের কর্ম্মনিরপেক্ষতা স্বীকার 
করিলে তাহার উপর বৈষম্য ও নৈদ্বণা এই উভয়-বিধ দোষারোপ কর! 
হয়, কিন্ত তিনি কর্ম্াদিনাপেক্ষ-কর্তা বলিয়া এ আশঙ্কা করা যুক্তিযুক্ত 
নহে যে টাহার স্বতন্্রতা নষ্ট হয়) অন্ত কর্তৃক আদিষ্ট না হইয়া, 
বখন তিনি জগৎ নির্ধাণ করেন, তখন তাঁহার ্বাতিন্্য অব্যাঁহতই 
থাকে। 

শৈবদর্শন আরও বলেন, জগতের উপাঁদানও ঈশ্বর-নিরপেক্ষ, ঈশ্বর 
জগত নির্মাণ করেন বটে, কিন্তু জগতের উপাদান অনাদি, জীবগণও 
ঈশ্বরতিন্ন ও অনাদি। ন্ঠায়র্শনের মতবাদের সঙ্গে শৈবদর্শনের এই 
মতবাদের মিল দৃষ্ট হয়। 


% শৈবদর্শন ২3১৯ 


শৈবদর্শন বলিতেছেন, পদার্থ তিন গ্রকার, যথা--- 
... পর্ধার্থ .... 
! 1 
পতি * পণ্ড পাশ 
12 পদ পদবাচ্য 
১। ভগবান শিব জীবাত্া | ] চি 
২। বাহার শিবত্বপদ (প্রকার মন কর্ম মায়া রো 
রপ্ত ়াছেন।  কেগ বা) 
৩। তৎপপ্রান্তির উপায়. | | 
সমূহ। ১। দেহাদিভিন্ 
২। সর্বব্যাপী 
৩। নিত্য 
৪। অপরিচ্ছিন্ন 
৫। কর্তৃম্বরূপ 


উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের মধ্যে পশু অর্থাৎ জীবাত্বা চতুব্বিধ গাঁশের 
অধীন। এই পাশ বিমোচন করিবার, বিনাশ করিবার কর্তাই পতি * 
অর্থাৎ ভগবান শিব, স্বয়ং মহেশ্বর | | 
শৈবার্শন মধ্যে “নকুলীশপাশুপতদর্শন*, “প্রত্যভিজ্ঞাদশন” ও 
প্রসেশ্বরদর্শন”। এই তিনটি উক্ত দর্শনের গ্রস্থান-বিশেষ মাত্র। অতীব 
সংক্ষেপে এই তিনটি দর্শনের মাত্র গ্রতিপাগ্ বিষয়-বস্ত্ত আলোচিত হইল। 
ভগবান শিব আমাদের সহায় হউন-_ 
| “রুদ্র! যত্তে দক্ষিণং মুখম্‌ 
তেন মাং পাহি নিত্যম্‌।” 
-ছে রুদ্র। তোমার ঘে অপার করুণা, তাহার দ্বারা আমা দ্দিগকে 
সর্বদা রক্ষা কর। 





ললুলীম্শসাশ্এস্পভকর্শ্পন 


শৈবদর্শনের প্পাশুপত-মত? অতীব প্রাচীন ; মহাঁভাঁরতে এই মত বেদ 
প্রভৃতি শাস্্-গ্ন্থসমূহের ন্যায় জ্ঞান প্রদীয়িনী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 
এই দর্শন মতে মুক্তি দুই প্রকার, আর তত্বজ্ঞানই মুক্তির সাঁধক। 
সেকিন্ধপ? 
দর্শন-কাঁর বলিতেছেন-চর্ধ্যাবিধি দ্বারা ধর্ম সাধন করা! ঘাঁয়। তব্বজান 
লাভ হয়, পারমৈশ্র্য-প্রাপ্তি ও চরম-ছুঃখ-নিবৃত্তি এই উভয়-বিধ মুক্তি 
লাভ ,করিতে “পন্ড” বা জীব সক্ষম হয়। চর্ধ্যাধিধি অর্থে প্রধান 
ধর্শ-সাধন বুঝায়। চর্ধ্যাবিধিঃ যথা-_ 


গনি 
টি লি ইনি উন 
ব্রত দ্বার 
ত্রিমন্ধ্যা ভন্ম অক্ষণ ভস্মে শরন উপহার 


উচ্চছাস্ত মহাদেবের নৃত্য বর রি জপ 
গুণগান চিৎকার স্বরে 
উচ্চারণ 


ক্রথন স্পদদন মন্থন শৃক্গারণ অবিতৎ্করণ অবিততাঁধণ 


নকুলীশপাশুপতদর্শন ১২১ 


উচ্চহাস্ত প্রভৃতি ছয় প্রকার “উপহার” ভন্মে শয়ন ও ত্রিসন্ধ্যা ভন্ম 
ক্ষণই ব্রতের তিনটি অঙ্গ। ক্রথন অর্থাৎ “ক্রথ__বধে” কম্পন, 
বিলোড়ন, রতিক্রিয়া, রক্ষা করা-_পাঁলন করা, সত্যভাষণ প্রভৃতি ছয় 
প্রকার উপায়র দ্বারাই "বার বিম্পন্ন হয়। “ব্রত ও “্ৰার, এই দুইটি 
চ্ধযাবিধি, এই চর্্যাবিধিই ধর্-সাঁধনের একমাত্র সহায় এবং মুক্তির 
সোপান স্বরূপ । 

নকুলীশপাশুপতদর্শন বলেন, মহাদেবই পরমেশ্বর জীবগণ “শত 
জীবের অধিপতি বলিয়া মহাদেবকে পশুপতি বলে। 

মহাদেবই সর্ববকাঁধ্যের কারণ স্বপ্নপ। জীবগণের কর্ণা-নিরপেক্ষ হাই 
তিনি জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন, কারণ তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন বা দ্বতন্ত্র। 
পাশুপতদর্শনের এই মত অন্তান্ত শৈবদর্শনগুলি হইতে পৃথক। 


“গু নমঃ শিবাঁয় 4৮ 


ও্রত্যভ্িভভাদর্পন 


“নিরূপাদান মম্ভারমভিত্তাবেৰ তন্বতে। 
জগচ্চিত্রং নমন্তশ্মৈ কলা গ্লাধ্যায় শূলিনে |% 


_ প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের গ্রবর্তক বন্গপ্প্তীচাঁধ্য বলিতেছেন, বর্ণ ও তুলিকা 
গ্রভৃতি উপাদানাদি ব্যতিরেকে অভিত্তিতে জগচ্চিত্র যিনি অস্কিত করেন, 
সেই অর্দেন্দুশেখর শৃ্পাণিকে নমস্কার । 

্রত্যভিজ্ঞাদর্শনেও মহাদেব শূলপাগি জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকুত। 

প্রত্যতিজ্ঞাদর্শনের মূল পাশুপতদর্শন ; শৈবদর্শনের যাবতীয় পরিভাষা 
যথা ব্রৈবিধা-মন প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ এই ফটুতিংশং তবসংখ্যা সমস্তই 
ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। ৃ 

প্রত্যভিজ্ঞাদশনে উক্ত হইয়াছে জীবগণ কর্ধান্ুদারে ফল্লভোগ করে 
বটে, কিন্তু জীবাত্মায় (জগছুপাদানে) ও পরমাত্মায় (চিদদাত্মায়) ভেদ ন' 
এবং তক্তবতসল মহাঁদেবই জগতের অধীশ্বর। এই অভেদে যে ভেদ জ্ঞান, 
ইহাই জীবের ভ্রম, আর এই ত্রমই তাহার যাবতীয় ছুঃখ-কষ্টের মূল কারণ। 
জীব যখন সাঁধন-মারাধনার দ্বারা জানিতে পারে যে তাহার নিজের 
মধ্যেই সর্বজ্ত্বূপ ঈশ্বর-ধর্ম বিদ্যমান আছে, তখনই তাহার পূর্ণভাবের 
আঁবিভাঁব হয়--সে জানিতে পারে পরমাত্মাগন ও তাহাতে কোনই তে? 
নাই। এই পূর্ণভাবের-_ অর্থাৎ, জীবের স্বর্ূপাণস্থানেব আনন? অনুভবের 
ফেজ্ঞান, তারই নাম ৭প্রত্যভিজ্ঞা” (16005010101) ) ইহার অপরিজ্ঞানেই 
বন্ধন হয়। প্রত্যভিজ্ঞাই জীবকে “মোহং-ভাবে” (আমি দেহাদি ভিন্ন, 
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চিন্নাত্র এইভাবে ) লইয়া গেলে তাহার যুক্তি হয় : প্রত্যভিজ্ঞাই মুক্তির 
সাধক। অন্তান্জ বিষয়ে প্রত্যাভিজ্ঞাদর্শন অপরাপর শৈবদর্শনগুলির 
অনুরূপ। এ 

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রবর্ক “বস্থুগুপ্তঃ” “কল্লপট” গ্রভৃতি আঁচাধ্যগণ এবং 
পভট্টোৎপল”, ৭ক্ষেমরাঁজ”, “অভিনবগুপ্ত” প্রভৃতি আঁচাধ্যগণ ইহার 
প্রথয়িত৷ ৷ এই দর্শনের বিষয়-বোঁধক শাস্্ব পাঁচখানি, যথা- স্তর, বৃত্তি 
বিবৃতি, লঘ্থুবিমশিী ও বৃহত-বিমশ্রিণী। ক্ষেমরাঁজ কৃত “প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়” 
গ্রন্থে মাত্র কুড়িটি সথত্রে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বিষদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, 
রন্থখানি অপূর্ব । 

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রথম কারিকা বা স্তরে উক্ত হইয়াছে__ 

“কথঞ্চিদাসাঁছয মহেশ্বরস্য 
দাস্যং জনস্থাপ্যুপকারমিচ্ছন্‌! 
সমস্তসম্পৎসমবাপ্তি হেতুং 
তথ প্রত্যভিজ্ঞামুপপাদয়ামি ॥৮ 

-কোন প্রকারে (গুরুকপায় ) মহেশ্বরের দাশ্য ( স্বেচ্ছাঁরৃতদান ) 
লাঁভ করিয়া ও জনসমাজের উপকার করিতে ইচ্ছুক হইয়া! সমস্ত সম্পদ 
লাভের হেতুত্বরূপ মহেশ্বর প্রত্যভিজ্ঞার (নিজেকে মহেশ্বর বলিয়া 
চিনিবার ) উপাঁয় বিবৃত করিতেছি । 

কি উপায় অবলম্বন করিয়া! প্রতাভিজ্ঞ! লাঁভ করিতে হয়? ক্ষেমরাঁজ 
বলিতেছেন-- 

প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ চিদানন্দ লাভ হয় মধ্যবিকাশ হইলে । মধ্যবিকাঁশ 
কি? চৈত্ন্যের অপর নাম মধ্য) কারণ চৈতন্যই মকল বস্তর অন্তরতম- 
হ্পে বিদ্যমান ও ম্বরূপ প্রকাশক ? চৈতন্য অর্থাৎ সংবিতের সঙ্কোচভাব 


১২৪ দর্শনপরিচয় 


দূর হইলে তাহা বিকশিত হয় এবং আমরা হাস্মদর্শনলাঁভ করিতে সক্ষম 
হই। এই বিকাশের নাঁমই মধযবিকাশ। মধ্যবিকাশের উপায় কি? 
উপায় চারিটি, যথা-_ 

প্রথম উপাঁয়--বিকম্পন্ষয় ৷ আঁর্মরা ঘি সচল বাহ্ৃ-বস্তর চিন্তা ত্যণগ 
করি, কোন কিছুরই চিন্তা না করিঃ তাহা হইলে আমাদের মনে কোন 
সন্থর বা বিকল্প হয়না, সকল বিকল্প আমাদের ক্ষয় হয়-_আমরা স্বরূপে 
অবস্থান করিতে পারি ও আমাদের সংবিতের বিকাশ হয়। শিবস্ত্রে 
বিকম্পক্ষয় শাস্তব-উপাঁয় বলিয়া কখিত। ্ 

দ্বিতীয় উপাঁয়--শক্তি সক্কোচ। আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রা; 
বলিয়া আমরা বাঁহিরের বস্তকেই দেখি, অন্তরাঁআআঁকে দেখিনা । চন্দ 
শক্তির সক্ষোচ করিলে আত্মদর্শন করিতে পারা বায়। 

তৃতীয় উপায়--শক্তির বিকাঁশ। 'আঁমাদের ইঞ্জিয়-গ্রাম এ. এক 
সময়ে এক এক বস্ত গ্রহণ করে, একই সময়ে যুগপৎ্ৎ সকল বন্ধ. হণ 
করিতে পারেনাঃ কাজেই কেবল আংশিকভাবেই আঁমরা আচ:;.গকে 
জানিতে পারি। যদি আমরা চেষ্টা ও যন্ত্র দ্বারা আমাদের সফল শক্তি 
প্রয়োগ করিয়া নিজেকে সর্বতোঁভাঁবে জানিতে পারি, তাহা হইতে আমাদের 
স্বরূপের্‌ জ্ঞান হয়-_-আমাদের আত্মদর্শন লাভ হয়। শিবন্ুত্রে ইহাই 
শাক্ত-উপায় নাঁমে উত্ত। 

চতুর্থ উপাস__পাহচ্ছেদ বা প্রাণাপানের গতি-বিচ্ছেদ। যদি 
আমরা স্বরবর্ণ বিবর্জিত “ক” বা হ+ উচ্চারণপূর্ববক প্রাণবায়ু ও আপন 
বাঁযুর বিচ্ছেদ করি ও হৃদয়-পল্প মধ্যে চিত্ত স্থির করিতে পারি, তাহা হইলে 
'আমাদের হৃদয়ান্বকাঁর ভেদ করিয়া সতই আত্মদর্শন লাভ হয় । যোগ” 
সত্রে ইহাকেই সমাধি লাভের উপায় বলে। 
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উক্ত মুখ্য চারিটি উপায় ব্যতিরেকে “ক্ষেমরাঁজ আরও অনেকগুলি 
উপায় তাহার 'প্রত্যভিজা-হৃদয়” গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যাহার দ্বারা 
চিদ্রানন্দ লাভ করিতে পার! যাঁয়। 

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে চৈতন্ততত্বৃও বিশেষ বিষদভাবে আলোচিত 
হইয়াছে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন বলেন চৈতন্যই সকল বন্তর নিয়ামক, 
ইহা হইতেই জগৎ নিশ্পন্ন হয়। যে ভাবে দর্পণের কোনও পরিবর্তন 
সাধিত না হইয়াও তাহা হইতে নান বস্ত গ্রকাঁশিত হয়, চৈতন্যও তেমনই 
ভাবে অপরিবষ্তিত থাকিয়াই জগৎ প্রকাঁশিত করে। আবার ঠিক 
দর্পণেরই মত চৈতন্য বিনা উপাদানে স্বেচ্ছাক্রমে জগৎ প্রকাঁশিত করে। 
ইহ-জগৎ বৈচিত্রময় কারণ জীব ও জীবভোগাঁ পদার্থ পরম্পর-প্রভাবে 
নানা প্রকার। চিদাতাও যখন স্থীয় স্বাভত্ত্য বশত; নিজেকে নানারূপে 
প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাহার ইচ্ছাশক্তি অসপ্কৃচিত 
থাকিলেও সম্কুচিতের ন্যায় গ্রকাঁশ পাঁর় এবং তখনই তিনি সংসারী 
জীবরূপে প্রকটিত হুন। এমনইভাঁবে, তাহার অব্যাহত ইচ্ছাশক্তি 
অনভিব্যক্ত হওয়াতে, তিনিই নিজেকে অপূর্ণ মনে করেন-ত্তাহার 
জ্ঞাঁনশক্তি সংকুচিতবৎ থাকায় তাহার দেহাত্মবৌধ জন্মে, তাহার ক্রিয়াশক্তি 
পরিমিত হওয়ায় তিনি শুভাশুভ অনুষ্ঠানে রত হন, তাহার অপর শক্তি- 
সমূহও সংকোচবৎ থাকে, তিনি শক্তিদরিদ্র হইয়। সংসারী হন; কিন্ত 
শক্তির পুনঃ বিকাশে তিনি আবার শিব হন। 


“নমঃ শিবায় |” 


ল্রলেম্পরন্রদ্্পনি 


*প্রণম্য জগছুৎপত্তিস্থিতি-সংহার-কারণছৃ। 
সব্গীপবগয়োদ্বারং তৈলো কাশবণং শিবম্‌ ॥” 


শিবই রসেশ্বর। রমেশ্বর দর্শনও বলেন ভীবাত্মা! ও পরমাত্মায় ভেদ 
নাই__মহাদেবই পরমেশ্বর । তবে রসেশ্বরদর্শনের মতে. একমাত্র , 
পরত্যভিজ্ঞাই মুক্তির সাধক নহে। রসেশ্বরদর্শন-কাঁর বলেন: নু 
দিগকে সর্ব-প্রথমে স্বীয় দেহের £সরধ্য” সম্পাদন করিতে হয় এ. পরে 
যৌগাভ্যাস দ্বারায় তাহাদের মুক্তি লাভ হয়। : 

রসেশ্বর তাই নির্দেশ দিলেন, জীব প্রথমে পারদরসের বা রসে... য় 
্বীয় দেহের স্টৈধ্য সম্পাঁদন করিবে, তবেই তাহার দেহ সত্বেঃ মুক্তি 
লাভ, ঘটিবে--সে জীবন্ুক্ত হইতে সক্ষম হইবে। রসেম্বরের মতে দেব 
দৈতা, মুনি, খষি অনেকেই এই পন্থা অনুদরণ করিয়! জীবন্ত হইয়াছেন। 

দেহেয় হ্ৈ্য সম্পাদন হেতু পারদের একান্ত আবশ্তক বলিয়া! রসেশ্বর- 
দর্শনে পারদের অশেষ-প্রকাঁর গুণ কীন্তিত হইয়াছে। রমেশ্বরে উক্ত 
হইয়াছে, যাবতীয় ধাতুর মধ্যে পাঁরদই, অর্থাৎ রসই শ্রেষ্ঠ ধাতু । পারদ 
মহাদেব হইতে সন্ভৃত বলিয় কথিত, মহাদেবের যে প্রচ্যত বীধ্য ধরণী- 
তলে পতিত হয়, তাহাই পারদ রূপে পরিণত । 

দেহের সার পদার্থ হইতে উৎপন্ন বলিয়া পারদ শুরু ও শ্বচ্ছ 
এবং জাতি ও বর্ণ-ভেদে ইহা চতুর্ত্ধ যথা--শ্বেতবর্থ পারদ, ব্রাঙ্মণ 
জাতিয়; রক্তবর্ণ, ক্ষত্রিয় জাতিয়; পীতবর্ণ, বৈশ্ত জাতিয় এবং 
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কুষবর্ণ পারদ, শূদ্র জাতীয়। অপিচ, ইহাঁও উক্ত হইয়াছে, স্স্থ 
পারদ বঙ্ধা-্বরূপ; বদ্ধপারদ, জনার্দন-দ্বরূপ ও রঞ্জিত ও কল্পিত পাঁরদ 
মহেশ্বর-স্বরূপ। 
পারদের পর্যায়, বথা--পুরদ, রস-ধাতু, রসেন্্র, মহারস, চপল, 
শিববীর্ধা, রস, সত ও শিবাহ্বয়। পাঁরদকে রস কেন বলা হয়? 
াবমিশ্র বলিতেছেন-_ 
প্রসায়নার্থিভিলোটৈঃ পারদো রশ্যতে যতঃ। 
তত রস ইতি প্রোক্ত: স চ ধাইুরপিস্থতঃ |” 


রসায়ন হিসাবে লোকের দ্বারা পারদ বসিত বাঁ ভক্ষিত হয় 
বলিয়াই ইছা “রস+ নামে অভিহিত, ইহাকে ধাতুও বিরহিত রসের * 
নিরুক্তি। 

রসেশ্বরদর্শনে পারদের বিভাগ, বিশেষ বিশেষ লক্ষণ, তাহার গুণ ও 
পরিচয় এবং উপযোগিতা বর্ণিত হইয়াছে । পাঁরদের কতিপয় তত্ব নিয়ে 
যথা-সম্ভব সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল এবং পারদ বিষয়ক অন্যান্ন তথ্যও 


সম্নিবিষ্ট হইল। 


পারদ । (16:01 ) 


(পারদ বা রস জলীয় ধাতু বিশেষ । ইহার ইংরাজী সাঙ্কেতিক 
চিহ-__£75৮) পদ্মাণবিক গুরুত্ব (900010 %101211)--১৯৯৮) 
আপেক্ষিক-গুরুত্ব, (599০160 77011: )--১৩৯১ 9 ০20 বাংলায় 
ইহাকে *্পারা+ বলে, লেটিন্‌ ভাঁষায় ণুব901210101 বলে এবং ফরাসী 
ভাষায় “দিমাবঃবলে। ) 


দর্শনপরিচয় 






১২৮ 
পারদ (রস) 
] 
শ্বেত রক্ত গীত 
(91%ভা1005 (7২০৫ (০110 ০ 
৪1150) 20505)" 58050) ড০ী 


বশির কত্রজাতিয় . বৈশ্বজাতিয় পুর 


] ] 
ইহাই ধাতুর স্বরূপ, রসায়নকার্ষ্ে প্রশস্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে বিয্নদ-গতি 
্বস্থ, দ্বপ্রকৃতিগত (91 0171005 ধাতুভেদে বা আকাশ 
রোগ ও বীজাণু 01061071021 ০56)২৭ প্রশস্ত, গতি সাধনে, 


নাশে প্রশস্ত ও বথা_স্বর্সিন্দুর, অর্থাৎ শূষ্গ-মার্গ 
, বীজাধুর পচন নিবারক- ন্বর্মমাক্ষিক  গমনে প্রশস্ত 
(820502010)১ প্রভৃতি । “বদ্ধ খেচরতাং 
ধর্তে 1” 5 
পু নমঃ শিবায়।” 


১। যথা,--(ক) রসকপু র 1.,৪-, 0077931%9 90]1]806 07 61015107102 ০01 
দ1510০0৮--78015, 
(খ), 02192761, 1:6১ 30050010710 ০01 2০:০9 ০7 81570৮০85 
01)107106,--1765 012. 
(গ) 3155 00%051, ?6., 0721-005%1067 & 1161001 & 0, 
(ঘ) 81901072510, 16, 18086-52067 40 08707751797 6167091 


80011580107), 
($) 7055 8105 01115057280, ইত্যাদি । 


যথা,-_(ক) হিঙ্ুল ( বর্ণ_-জবাকুহুমসন্কাশ ) 1.., 017010195£, 7389, ৪1- 
10101566001] 

(খ) 7২5৭ 0%126 ০£ 7167007/--1780. 

(গ) চীনের সিন্দুর (1১০%৭5750 56171110016 , 1২6৫ 501775196 ০1 
81670075, 17895 1615 270155181 01008)2 0) ইত্যাদি। 


চ 


1115 08100815295 10 5011 00150052160 27015 21900 100 006 
51805015 ০042১091150. 0106101505. ) যথা--কজ্জলী, 1.9.» 31501 
581017109০৫ 71510015775. 


ত। 


_ পালিনিকর্শন 


“অইউণ্‌ , রা 
প্ঝ৯ক্‌ ছি 
| “এও ড্‌ । ৩) 
দ্তচ্‌ | । ৪ | 
ণ্হযবরট্‌ । ৫ । 
পল । ৬। 
এঞমউগণনম্‌ । ৭। 
“ঝ ভ ঞ. 1৮1 
“্ঘটধষ্‌ | ।৯। 
“জবগড দশ, 1১*। 
প্খফছঠথচটতবৰ, ।১১। 
“কপয়্‌ 1১২, 
“শষসয়্‌ 1 ১৩। 
প্হল্‌ ৮ 1 ১৪। 


ইতি প্রত্যাহার:--”এতানি মহেষর সতানি অনাদি সাংজার্থানি।” 

মহধি পাণিনি তপন্তায় নিমগ্ন, এমন অবস্থায় তিনি উক্ত অনাদি 

সংস্ঞার্থক মহেম্বর সত্রগুলি প্রাপ্ত হ'ন। কথিত আছে, শিক্ষা লাভার্থ 

গুরু-গৃহে স্থদীর্ঘকাল শিল্ত-ভাবে অতিবাহিত করিয়াও আশানুরূপ বিস্মো" 

ক্রতি না হওয়ায় পাণিনি হিমালয় প্রদেশে গমন করেন ও শষ-শান 

রুষ্ট ্ঞান লাভের উদ্দেশে দবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হন 
রর ৃ 


১৩, দরশনপরিচয় 


এবং ভীহাঁকে পরিতুষ্ঠ করিয়া উপরি-উক্ত চতুর্দশ সংখ্যক প্রত্যাহারাদি 
মাজ্ঞার্থক মহেস্বর সুত্র মহাদেবের ডমরু-নিনাদ হইতে প্রাপ্ত হন। 
মহাদেবের কৃপা লাভ করিয়া পাণিনি ব্যাকরণ-শাস্ত্রে বিশেষ 
বুৎপত্তি লাভ করেন ও 'তাহারই প্রসাদে একথানি ব্যাকরণ গ্রন্থ 
রচনা করেন, ইহাই আষ্টাধ্যায়ী” নামে পরিচিত-_উহাই পাঁণিনি প্রবর্তিত 
দরশন-গ্রস্থ। 
শব্ব-বিগ্ভার অপূর্ত্ব ও অদ্বিতীয় দর্শন প্রণেতা মহধি পাঁণিনি প্রাচীন 
খবিদিগের মধ্যে অন্ততম। তিনি উত্তর-ভারতের গান্ধাঁর প্রদেশাস্তর্গত , 
শলাতুর গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং তাহার মাতার নাম ছিল দাক্ষী দেবী; 
- পাঁণিনি এজন্য শলাতুরীয় ও দাক্ষেয় এই দুই নামেও প্রমিদ্ধ ছিলেন। 
পাণিনির*্কাল নির্ণয়ে পাশ্চাত্ব পণ্ডিত মগুলীর মধ্যে অনেক মতাস্তর 
খাকিলেও পশ্তিত-গ্রবর ডাঃ লাইবিশ্‌ (707. 1:9101০) যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছিলেন তাহাই অনেকটা সমীচীন বলিয়া! মনে হয়--তীহাঁর 
মর্তে অনুমান খ্বঃ পৃঃ তিন শত অব মহর্ষি পাঁণিনি জীবিত ছিলেন৷ 
ভারতীয় মতে পাণিনি কিন্ত আরও প্রাচীন; “বেদাস্ত-সুত্র* প্রণেতা 
বেদব্যাদ পতঞ্জপি কৃত "ধোগ-হুত্রের” ভাম্ব কার, মহধি পতঞ্জলি 
প্পাণিনীর মহাঁভাস্ত" রচনা করেন, মহর্ষি কাত্যায়ন পতঞ্রলির পূর্বাচা্য, 
তিনি পানিনিয় ব্যাকরণের “বার্তিক” নামে ভাত রচনা করেন, সুতরাং 
মহর্ষি পাণিনি তাহার ও পূর্বের জীবিত ছিলেন, ইহাই ভারতীয় মত। 
পাঁণিনিই প্রথমে পদ-সাঁধন ও শব্দের দার্শনিক ব্যাখ্যা! প্রকট করিয়া 
বাকরণ রচনা করেন। ব্যাকরপ-শান্ত্র কিন্ত বহু পুরাতন। .ব্যাকরণ- 
শান্তর মাত্রই বেদাঙ্গ নামে অভিহিত, বেদাঙ্গ বেদের পরিশিষ্ট ; “বৃহদা রপ্যক” 
উপনিষদ বলিতেছেন, বেদাক্গ ছন্লটি, যথা-_ 


পাণিনিদর্শন ১৩১ 


শশিক্ষা কল্পাব্যাকরণং নিরুক্তং ছন সঞ্চরঃ। 
জ্যোতিষাময়নঞ্চের বেদাঙ্গানি ফড়েব তু ॥৮ 

আবার, বেদ অন্তর্গত গোপথব্রাক্ষণের ১২৪ হুত্রেও “৬” কারের 
ব্যাকরণ-সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া 'যায়। বস্ততঃঃ পাণিনিরও বহু পূর্ব 
ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দের অস্তিত্ব ছিল। মহর্ষি পাঁণিনির পূর্বেও 
বহ ভাষা-রহস্তবিৎ পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন, এবং তাহাদিগের মধ্যে মণ্ডক, 
বসিষ্ঠ, কাশ্প, গার্গাচাধ্যঃ জাবালঃ ধাস্ক, গালব, বৈশম্পায়ন, চরক, 
চাক্রবর্ম, ভারদ্বাজ, শাকটয়ন, ভৃগু, সেনক, ক্ষোটায়ন, জৈমিনি, ইন্্ 
চন্দ্র, যম বন্ধ, প্রভৃতি খধিগণ অন্কতম। পাণিনির পূর্বের প্রচলিত 
ব্যাকরণ গুলি “উন্তর” ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পরবঞ্তিকালে মহারাজ! - 
শালিবাহনের সময়ে "কলাঁপ” ব্যাকরণ রচিত হয় ও তাহারও অনেক 
পরে বোপদেব কৃত “মুগ্ধবোধ” প্রণীত হয়। 

“অষ্টকম্‌ পাণিনিয়ম্‌।” পাণিনি ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ী, প্রতি অধ্যায়ে 
চারিটি করিয়! পাঁদ ও প্রত্যেক পাদ, অর্থাৎ পরিচ্ছদ, কয়েকটি করিয়া 
আহ্িকে বিভক্ত) সমগ্র পাণিনির সুত্র সংখ্যা ৩৮৬। উক্ত আট 
অধ্যায়ে (১) সন্ধি (২) স্থবস্ত ও তিউস্ত, (৩) উনাদি, (৪) অধ্যাত 
ও নিপাত, (৫) উপসংখ্যান, (৬) দ্বরবিধি, (৭) শিক্ষা (৮) কৃদস্ত 
ও তদ্ধিত প্রভৃতি বিবৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবৃতির প্রতি 
দর্শন-মূলক, তাহা শুধুই যে ব্যাকরণ-গ্রকরণ তাহা! নহে এবং ইহাই মহর্ষি 
পাণিনির বিশেষত্ব । 

পাঁখিনির পাত্তিত্য ছিল অসাধারণ, তীহার প্রতিভা অসামান্ত এবং 
সাহার দূরদর্িতাও অতুলনীয় ছিল। প্রথম! হইতে সপ্তমী বিভদ্ভি, 
একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, উপনর্গ, নিপাত, ধাতু, প্রত্যয়, প্রদান, প্রত, 


১৩২ দর্শনিপরিচয় 


ভবিষ্তৎ ও বর্তমান কাল এগুলি পাণিনির  পূর্ব-গ্রচলিত : ব্যাকরণ 
পরিভাষ।। কিন্ত, অনুনাসিক, হব ও দীর্ঘ, গুণ ও বৃদ্ধিঃ পরন্যৈপদ ও 
আত্মনেপদ, উপধা, পদ, বিতত্তি” আদেশ, সংযোগ, সবর্ণ প্রভৃতি পরিভাষা 
পাণিনির নৃতন ব্যাখ্যা । প্রধানতঃ, চাঁবিটি বিষয়ে পাঁণিনিকে আবিষর্ডা 
ৰলা বাইতে পারে, যথা--. 

১ম- মহেষ্বর হ্ত্র সমূহ ও প্রত্যাহার দ্বারা তাহাদিগের প্রয়োগ 

২র-তীহার নবোপ্তাবিত অন্বন্ধ সমূহ ) 

আ--কৃৎঃ নদী, স্ত্রী, ঘ, ঘি, লু প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের উদ্ভাবন ) 

গর্থ-_গণসমূহের প্রবর্তন ।৯ 

পাণিনি অবলম্বন করিয়া বহু ভাস্-গ্রস্থ, টীকা ও ব্যাকরণ রচিত 
হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে মহধি পতঞ্জলিকৃত “পাঁণিনীয় মহাভায়ই” শ্রেষ্ঠ । 
ইহা ব্যতিরেকে, পাণিনি ব্যাকরণে আলোচিত বৈদ্ধিক ক্রিয়াঁকাণ্ে প্রযুক্ত 
শব্সমূছের বিবৃতি ও ব্যাখ্যান সম্পূ্ণদ্ধপে পরিত্যাগ করিয়া বিখ্য: ; 





১।" মহধি পাণিনির মতে, সংস্কৃতে ধাতু-সমুহ দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত, এক একটি 

শ্রেণীর নাম গণ । বিভিন্ন গণের নাম বখা-_ 
প্ভ্বাঘদাদী জুহোত্যাদিদ্দিবাদিঃ স্বাদিরেব চ। 
তুদাদিশ্চ রুধাদিশ্চ তনজ্র্যাদি চুরাদয়ঃ, ॥ ইতি ॥* 

_জ্ছাদি, আদাদি, হবাদি, দিবাদি, স্বাদি, তুদাদি, রুধাদি, তনাদি, করযাদি, চুরাদি, 
এই দশটি গণে ধাতুষিভাগ একান্তই অভিনব । বোপদেব গোস্বামী বিরচিত 'মুষ্ধবোধ' 
ব্যাকরণের পরিশিষ্টে বিবৃত 'ণার্ঘচক্িকার' অন্তগ “কবিকল্পদ্রম” নামে ধাতুপাঠ উদ্ত 
গণবমুহে বিভক্ত সংস্কত ধাতুপুপ্নের একখানি হলিখিত কাব্যপ্স্থ। আট জন প্রাচীন 
শাব্দিক, মধা--ইন্, চক্র, কাশ, কৃত্র, শাকটায়ন, পাশিনি, অমর ও জৈনেলস, ইহাদিশের 
রোজ মতান্যায়। বোপদেব “কবিকল্পক্রম” রচন! করিয়াছিলেন। 


পত্ডিত ভট্টোজি দীক্ষিত পাঁণিনীর অপর শৃত্রগুলি শ্রেমীবন্ধ করিয়া 
প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য ভাষায় পসিদ্ধান্ত-কৌমুদরী” নামে একথাঁনি পাঁণিনি- 
ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (21250 ০৭70০? ) প্রকাশিত করেন__ 
ইহাই এখন সর্বত্র অধীত হয় । * 
পাতগ্রলি-মহাভায় পাঁপিনি ব্যাকরণের ভাস্ব-গ্রন্থ টাক! নহে।১ 
মহাভাম্ম পাঠ করিয়া তাহার ভাষার মাধুর্য যুক্তির পারিপাট্যে ও 
ৃষ্টান্তের সৌনার্য্যে আনন্দে বিভোর হইয়া! যাইতে হয়। সমগ্র মহাভাস্ে 
কোঁধায়ও “আমি বলিতেছি” এ কথা নাই, তদ্পরিবর্তে "উচ্যতে” “জম” 
এইনূপ উক্তিতে বিষয়গুলি বোঝান হইয়াছে এবং প্রতিপাগ্ বস্তু এমন 
সরল, সুসংবত, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে যে স্কুমারমতি 
বালকেও তাহা সহজেই বুঝিতে সক্ষম হয়। ব্যাকরণের নাম শুনিয়াই 
যাহার! ভয় পান, তাহারা যদ্দি পাতগ্রলি মহাঁভাম্ত পাঠ করেন তাহা 
হইলে তাহাদের সে ভয় ত তিরোছিত হইবেই, উপরন্ত ঈদৃশ সাধারণ পাঁঠক 
বিশেষ উপকৃতও হইবেন | মহাভাম্ত পাঠে, মহধি পতগ্জলি যে কালে 
বর্তমান ছিলেন, তখনকার রীতি ও নীতি, আচার ও ব্যবহার 'প্রভৃতি 
অনেক কিছুই জানিতে পাঁর! যায় এবং এই মহাঁভায্েরই বিচার-পদ্ধতি 
অন্থকরণে পরবর্তীকালে নব্য-গ্তায়ের বিচার-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল । 
পাঁণিনীয় ব্যাকরণের অন্নান্ঠ ভা্ত-গ্রস্থ ও টীকা সমূহের মধ্যে বার্ভায়নের 
“ৰাস্তিক”, কৈয়টের “ভাগ্ত” ভর্ভৃহরির “মহাভাস্তের টাকা,” “কাশিকাবৃত্বি 





১। ভুক্ এবং টীকা উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। টাকাতে প্রধানতঃ 
শন্দার্থই ব্যাখ্যাত হইয়া! থাকে, কিন্ত ভানত প্রধানত; মুল-গরস্থের বিষয় পরম্পরার তাৎপর্য্য 
ব্যাখাত হয় এবং মৌগিকতত্ব সন্লিবেশিত হ্র, আবশ্যক স্থলে সমালোচদাও থাকে-- 
ভান্তকার স্বয়ং শুত্রও রচনা করেন। 


১৩৪ দর্শনপরিচয় 


পুরুষোত্তমদেব কৃত “ভাস্ববৃত্তি” বরদারাজ কৃত প্লঘু কৌমুদী* ও দ্মধ্য . 
কৌমুদী” এবং নাগেশ ভট্ট প্রণীত “শবেন্দুশেখরষ্ঃ পপরিভাষা-সং গ্রহণ 
প্পরিতাধা-বৃতি” ও“পরিভাষেন্দুশেথর* প্রভৃতি গ্রস্থই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

্রন্থারস্তে পাণিনি বলিতেছেন__ 

“অথ শবাহুশাসনম্‌।৮--১।১ 

--শবের অগ্কশসন, অর্থাৎ বুৎপত্তি (বিশিষ্টর্ূপ উৎপত্তি )-_শব্দের 
প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিভাগ, * তথা স্বরের দ্বার! শব্ের অর্থ জানিতে হইবে, 
শিক্ষা করিতে হইবে। 

স্বরের উৎপত্তি কথনে মহধি পাণিনি তাহার ব্যাকরণের “শিক্ষা” 
অধ্যায়ে বলিতেছেন_-“আমাদের মনস্বরূপ আত্মার নির্দেশে শরীরের 
'উত্তাপের ্রারায় চালিত হইয়া নাভিমূল হইতে একটি বায়ু (সমান বাঁযু) 
ক্রমশঃ উর্ধদিকে উদিত হইয়া যখন কণ্ঠে আসিয়া আঘাত লাগে তখন 
যে অবাক্ত শব্দ হয় তাহাকে “না?” বলে। বাগিন্দরিয় জিহ্বা এই 
নাদকে যে স্থানে সংলগ্ন করায় সেই স্থানর সায় শব উচ্চারিত হই, 
তখন বহি হয়_-ইহা বক্তার সম্পূর্ণ-ভাবে ইচ্ছাবীন।” বক্তার ইচ্ছায় 
এবং নিয়মের বশবর্তী হইয়া, বখন এী নাদ বর্ণরূপে জি্বামূলে সংলগ্ন 
হয় তখন তাহাঁকে “জিহ্বামূলীয়' বর্ণ বলে, যখন গলদেশে সংলগ্ন হয় 
তখন তাহাকে “তাঁলব্য” বর্ণ ব'লে, যথন মূর্ধাদেশে ( মন্তকে ) সংলগ্ন হয় 

১। ক্রিয়াবাচক যাহা, অর্থাৎ, ধাতু এবং বন্ত্বাচক বা বস্তর বিশেষণ বাচক যাহা, 
অর্থাৎ, প্রাতিপদিক-_-এই দুইটি 'প্রকৃতি' নামে অভিহিত। ধাতু ও প্রাতিপদিকের উত্তর 


যাহা হয়__অধাৎ, যূলভাগের পর যাহা! থাকে, তাহাকে “প্রত্যয় বলে। প্রত্যয় পাঁচটি, 


যথা--বিভক্কি কৃৎ, তদ্ধিৎ, স্ত্রী ও ধাত্বাবয়ব 
২। "আত্মাবুদ্ধ! সমর্থ্যার্থান্মনো৷ বুঙক্তে বিবঙ্ষয়!। 
মনঃ কারারিমাহস্তি স প্রেরয়তি মারুতম্‌1”--“পাণিনীয়া শিক্ষা” | 


পাণিনিদর্শন ১৪৫ 


তখন তাহাকে দুর্ধণ্য বর্ণ ব'লে-_-এইরূপে গান্ত্য”, যি”, “ক, 
“অন্ুনাসিক” “কঠ্যতালব্য”, “কণ্ঠোষ্ট্য» দাস্তোষ্ঠয* প্রভৃতি স্ান-ভেদে 
বর্ণের দশটি উচ্চারণ-স্থান বর্তমান। বিসর্গের (৫) কোন নির্দিষ্ট উচ্চারণ- 
স্থান নাই, বিসর্গ যখন যে স্বরবর্ণকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তখন 
সেই স্বরবর্ণের উচ্চারণ-স্থানই বিসর্গের উচ্চারণ-স্থান নির্দিষ্ট হয়, এজস্ঠ 
বিসর্গকে “আশ্রয়স্থানভাগী” বর্ণ বলে। পাঁণিনি তাই নির্দেশ দিলেন, 
এমন ভাবে বর্ণ সকল উচ্চারণ করিতে হইবে যাহাতে তাহারা অব্যক্ত বা 
পীড়িত না হয়-_“নাব্যন্তা ন চ গীড়িতাঃ”৮ অতীব সংক্ষেপে পর-পৃষ্ঠায় 
বিভিন্ন পর্য্যার়তুক্ত বর্ণের উচ্চারণস্থানগুলি অবতারণিকার আকারে 
লিপিবদ্ধ হইল । 

বর্ণ-নির্য়১ সন্বন্ধেও পাণিনির দার্শনিক বিবৃতি বর্তমান। পাঁণিনি 
বলিতেছেন, শ্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ-ভেদে বর্ণ দ্বিবিধ। যে সকল বর্ণ অন্ত 
অন্ত বর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে উচ্চারিত হইতে পারে, অর্থাৎ, যাহারা 
অম্পৃষ্ট, কেবল স্ব হইতেই উচ্চারিত হয়, সেগুলিকে স্বরবর্ণ বলে ; আর 
যে বর্ণগুলি স্বরবর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে দ্বতন্ত্র উচ্চারিত , হয় না» ' 
তাহাদিগকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। 





১। বর্ণ নির্ণয়ের পর্যায় ১৩৭ পৃঃ প্রদত্ত হইল । 

২। অই, উ, ধ, ৯, এ, প্র, ও, ও এই নয়টি শ্বরবর্ণের উচ্চারণ-ভেদে বৈয়াকর- 
শিকের! 'নতসংজ্ঞা' (হন্-্বর উচ্চারণ করিতে এক নিমেষ কাল, দীর্ঘ্বরে উহার ছিুণ, 
এবং পলুত্রে তিনগুণ সময় লাখে ) নির্দেশ করিয়া '.তন্বর' নামে স্বতন্ত্র শ্বরবর্প হিসাবে 
গণনা করেন ; তদনুসারে ম্বরবর্ণের সংখ্যা বাইশটি। 'মু্ধবোধ' প্রণেতা বোপদেব আধার 
স্বীর্ঘ ৯ কার হ্বীকার করেন, তাই সর্ব্সমেত ম্বরবর্ণের সংখ্যা তেইশটি। 
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্ব বা লঘু (পাঁচটি) দীর্ঘ বা গুরু স্পর্শবর্ণ অস্তয্থবর্ণ উত্নবর্ণ 
(91101) (আটটি) (015 (১০101- (9101515) 

(0172) 00929017270) ৬০৮/০15) 


ম,ই)উ,ধ)৯ আ,ঈ)উ,&,এ ১৩), ১। কবর্গ ২ যন্রঃলব শষস,হ, 
২।চবর্গ | (চারিটি) (চারিটি) 


৩। টবর্গ 
এগুলি সন্ধ্ক্ষরা ৪ তব্গ ্ 
(10120501055) ৫ পবর্গ 

(পচিশটি) 


১। কর হইতে প বর্গীপ পর্য্যন্ত ্্ পিশটি বানবরূকে রব বলে, তাহার কারণ 
গুলি জিহ্বার অগ্র, উপাগ্র, মধ্য ও মূল এই চারিটি স্থান স্পর্শ করিয়া তবে উচ্চারিত 
11 শ, ব, স, হ এগুলি উম্মবর্ণ_অর্থাৎ, এই চারিটি বায়ুগ্রধান বর্ণ, এগুলির উচ্চারণ 
য়ে বায়ুর প্রাধান্য বর্তমান । য, র, ল, ব এই চারিটি বর্ণ স্পর্শবর্ণ ও উদ্মবর্ণ এই 
ভয়বিধ বর্ণের মধ্যস্থিত বলিয়া ইহাদিগকে অন্তস্থবর্ণ বলে। মহর্ধি পাণিনির সং্ঞানুষায়ী 
ও 2 এই ছুইটি বর্ণের উল্লেখ অর্থাৎ যোগ নাই এবং এই ছুইটি বর্ণ ব্যতিরেকেও প্রয়োগ- 
বাহ হয়, এই ছুইটি কারণে ং ও $ কে অযোগবাহবর্ণ এই আখাা দিয়া ব্যঞজনবর্ণ মধ্যে 
বগ্রণিত করা হয়। বিদর্গের আরও ঢুইটি রূপ আছে-একের নাম 'জিহ্বামূলীয়", 
স্যের নাম 'উপাখ্মানীয়', এই হেতু বিসর্গকে উক্ত ছুইটি স্বতন্ত্রূপে বৈরাকরণেরা বিতিন্ন 
িলিয়া গণনা করেন। অনেক শাব্বিকের মতে ৯কারকেও ব্যগ্জনবর্ণ মধ্যে গণন! 
রা হয়__এইরটপ ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা আট্রিশটি। উত্ত ব্যঞ্নবর্দগুলি বাতিরেকেও 
ম' নামে আরও চারিটি ব্যগ্রনবর্দ আছে (যথা__কুং, খুং, গু, ঘুং), ইহাদের উচ্চারণ- 
ন নাসিকা--ইহার! অযোগবাহ বর্ণ, কিন্তু ইহাদের লৌকিক ব্যবহীর নাই--সমুদ্য়ে ভাই 
|ঞনবর্ণের সংখ্যা বিয়ালিশটি। 


১৩৮ দর্শনপরিচয় 


মহধি পাঁণিনি প্রবর্তিত নূতন পরিভাষার আরও কয়েকটির পরিচয় 
[বিকৃত হইতেছে-_ 

(ক) “লু ও গুরু”-ভৃম্ব স্বরবর্ণ 'লঘু' ও দীর্ঘ স্বরবর্ণ ০গুরু নামে 
অভিহিত। $ 

(খ) “গণ ও বৃদ্ধি”_-স্বরবর্ণের গুণ হইলে ইঈ স্থানে এউউ 
স্থানে ও, খ ক স্থানে অব ও ৯ স্থানে অল্‌ হয় এবং স্বরবর্ণের বুদ্ধি হইলে 
অ স্থানে আ, ই ঈস্থানে এ, উ উ স্থানে ও,খ ক্বস্থানে আহ্‌ ও ৯ 
স্থানে আল্‌ হয়। 

(গ) “বিভক্কি”-_অর্থযুক্ত ,শব্দের বা প্রাতিপদিকের উত্তর “নত, ও, 

 জস্ট প্রতৃতি একুশটি এবং ধাতুর উপর তিপ্‌ তস্‌ও ঝি প্রভৃতি একশত 
আমীটি বে প্রত্যুয়, হয় তাহাদিগকে বিভক্তি বলে। 

(ঘ) “আদেশ*-_প্ররুতি ও প্রত্যয়ের কখন কখন বূপ পরিবর্তন হয়ঃ 
তাহাকে আদেশ বলে। যথা-_বৃদ্ধ শব স্থানে “জ্য” স্থা। ধাতু স্থানে “তিষ্টঃ 
যা বিতক্তি স্থানে “ই' প্রভৃতি । 

(5) “নথবন্ত ও তিউস্ত”-_প্রাতিপদিকের উত্তর যে প্রথমাদি সাতটি 





১। বিভক্তি ব্যতিরেকে যে আরও চারিটি প্রতায় । 267০5 & 58085 ) হয় 
তাহার মধ্যে (১) ধাতুর উত্তর “তব্য, 'অনীয়,' 'যৎ, 'শতৃ” 'শানচ* প্রতৃতি প্রতায়কে 
কৃৎ (20০1016) প্রত্যয় বলে; যথা ভবিতব্য, রমণীয়, গ্ধ, পপ্তৎ, বর্তমান 
ইত্যাদি। (২) শবের উত্তর '₹, “কের? “মতুপ' “হণ প্রতৃতি প্রভাকে তদ্ধিত প্রত্যয় 
€ বি9009] 808555 0786০0780219 506765 ) বলে, যথা--গাঙ্গের,। মতিমান 
ইত্যাদি) (৩) শব্দের উত্তর “আপ, “ইক” ইত" প্রৃতি প্রত্যয়কে স্ীপ্রততায় 
€ চ৩০0700)5 88565 ) বলে £ যথা স্থির-স্থিরা, শ্রীমৎ-শ্রীমতী ইত্যাদি । (৪) ধাতুর 
উত্তর “ই, “স' প্রভৃতি ও প্রাতিপাদকের উত্তর “য", “কাম্য প্রভৃতি প্রতায়কে ধাত্বয়ব বলে। 


পাণিনিদর্শন ১৩৯ 


বিভক্তি হয় তাহাদের নাম “হপ্‌*১7 ন্তুপ্‌* প্রাতিপদিকের অস্তে যোগ 
হইলে পদ নিস্পন্ন হয় বলিযা ত্র সকল পদকে স্থবস্ত-পদ বলে। ধাতুর উত্তর 
যে বিভক্তি হয় তাহাদের নাম £তিউ ২) তিউ. ধাতুর অস্তে যোগ 
হইলে পদ নিম্পন্ন হয় বলিয়া এ সকল পদকে তিউস্ত-পদ্দ বলে। 

(চ) “পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ”--ধাতুর বিভক্তির আকার সমুদয়ে 
একশত আশীটি। ইহারা পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ এই ছুইভাগে 
বিভক্ত। মহযি পাণিনি প্রথমতঃ লটের পরন্মৈপদে নয়টি ও 
আত্মনেপদে নয়টি এই আঠারটি বিভক্তির নির্দেশ করিয়া ইহাঁদেরই 
স্থানে ক্রমে ক্রমে একশত আশীটি বিভক্তির আদেশ বিধান কারয়াছেন। 
ভিন্ন ভিন্ন কাঁলে ধাতুর উত্তর লটাদি দশটি বিভক্তি হয়, সুতরাং, 
পরন্মৈপদে নব্বই ও আত্মানপদে নব্বই__এই সর্ধবসমেত বিভক্তির অ+কাঁর 
একশত আশীটি। 

পাণিনি সুত্রস্বরূপের প্ররুতি ও বৈশিষ্ট্য দেখাইবার উদ্দেস্তে কয়েকটি 
মান্র পাণিনিয়-্থত্রের উল্লেথ করা গেল__ 

(ক) পাণিনি নির্দেশ দিলেন-_-“স্থানেইস্তরতমঃ |» 

অর্থাৎ যাহার প্রসঙ্গে:যে বর্ণের আদেশ হইবে তাঁহা সর্বদা তাহাদের 
সাদৃশ হইবে। সে কেমন? পাঁণিনি বলিলেন রাজসভায় যেমন প্রত্যেক 


১। শবের উত্তর একুশটি বিভক্তির আদি-অক্ষর 'স্' ও অন্ত-অক্ষর “হুপ” এর "প” 
এই ছুইটি বর্ণ লেইয়। শব্দ-বিভক্তির “ন্ুপ' সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে। 

২। ধাতুর উত্তর পাণিনি প্রবর্তিত লটের আঠার বিভক্তির আছ্-অক্ষর “তিপ. 
ও অস্ত-অক্ষর 'মহিঙ.'এর '$. এই দুইটি বণ লইয়! ধাতু__বিভক্তির “তি, সংজ্ঞা নির্দেশ 
করা হইয়াছে। 


5৪০ দর্শনপরিচয় 


ব্যক্তি ষথাস্থানে বসিয়া থাকে, যাহাঁর যাহা নির্জিষ্ট স্থান সে তাঁহাঁই 
অধিকার করে, কেননা মাটিতে মাটিই মিশে, জলে জলই মিশ খায়। 
(খ) বর্ণের সন্ধি প্রকরণে মহধি পাণিনি মহেশ্বর শুত্রগুলি অবলদ্বন 


করিয়৷ অতিনব উপায়ে শুত্র-সন্নিবেশ করিয়াছেন যথা. 

“অক: সবর্ণে দীর্ঘ।” ১ “ইকো! যণচি 1” * “এচোঁহ্য়বাঁয়াব।” ৩ 
পস্তোঃ শ্চ.না শ” ৪ ইত্যাদি; ইত্যাদি । 

১1 'অক্‌" অর্থে (মহেশ্বর হুত্রগুলি দেখিলেই বুঝিতে পার! যার) “অ, ই, উ, 
পর বুঝায়। অর্থাৎ, যদি “'অকের' পর স্ববর্ণ “অক্‌" থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া 
দীর্ঘ হয়। যথা, দৈতা+অরিস্দৈতারি, ্+ঈশম্ভ্রীশ, গিরি + ইন্দ্র ্গিরীন্দ, 
ইতানি। 

২। 'ইক্‌" অর্থে ই, উ, ধ, ৮ (হৃস্ব ও দীর্ঘ) বৃঝায়। 'য, বর, ল' এই চারিটি 
'যণ, ॥ অচ, অর্থে সবয়বর্ণ। অর্থাৎ, যদি 'ইকের' পর স্বরবর্ণ থাকে, তাহা হইলে 'ইকের 
স্থানে যথাক্রমে 'যণ' হয়। যথা, মধু+অরিস্মধ্বারি, »+আকৃতিস্লার 
ইত্যাদি। 

৩) বিচত অর্থে “এ, ও, ই, ৪” বুঝায়। “অয়বায়াব »অয়, অব. জার, আব। 
অর্থাৎ, যদি “এঠের' পর “অচ” (স্বরবর্ণ) থাকে তাহা। হইলে 'এচের' স্থানে হখাক্রমে 
অববায়াব' হয়। যখা-বিফো+ এস্বিফবে, ডৌ+উক-্ভাবুক, পৌ+অক-» 
পাবক, ইত্যাদি। কিন্তু, “বাস্তো যি প্রত্যরে,” অর্থাৎ, দি ও বা উ কারের পর 'ষি' 
(যকারাদি শব, বথা-_ম্‌ ্রন্থুতি) থাকে তাহা হইলে তাহার স্থানে যথাক্রমে 'বান্ত' 
(ব অন্ত, যথা--অব এবং আব) অদেশ হয়। যথ]--গেো+ষম্‌সগ্রবাম্‌, নৌ 4যদ্‌- 
নাবাম্‌, ইত্যাদি । 

£। স্ি'অর্থে স+তুস্্+তবর্গ এবং *চ* অর্থে শ+চুশশ১+চবর্গ । অর্থাৎ, 
স্থির ও “্চুর' যোগে স্চু, হয় । যখা_-নৎ+চিৎসলচ্চিৎ,ামস্‌+ শেতে রামশশেতে, 
মহান্‌+শব:-মহাঞকও, ইত্যাদি । 


পাণিনিদর্শন ১৪১ 


. পকঃ বাগযোগবিদ্চ__বাগযোগবিদ্‌ ব্যক্কি, শব্দের যথার্থ ব্যবহার” 
পারদর্শি ব্যক্তি কে? .পাঁশিনি বলিলেন-- 


“সত প্রযুঙ্ক্ে কুশলো বিশেষে 

শন্ধান্‌ যথাবদ্‌ ব্যবহারকালে। 

সোহুনস্তমাপ্পোতি জয়ং পরত্র 

বাগযোগবিদ্‌ দুষ্যতি চাপশবৈ: ॥৮ 
যে “কুশল,” প্রয়োগ নিপুণ ব্যক্তি, ব্যবহার কালে শব্ধ সকলকে 
* যথাযথরূপে, অর্থাৎ, যেখানে যাহ প্রয়োগ কর! উচিৎ সেইরূপ বিশেষ- 
বিশেষ বিষয়ে, প্রয়োগ করিতে পারেন, তিনি অনন্ত জয়লাভ করেন। শব্দের 
বথার্থ প্রয়োগ-নিপুণ ব্যক্তি, বাগযোগবিদ্‌ ব্যক্তি, অপশব অর্থাৎ ব্রুত- 
শব গ্রয়োগের দ্বারা কখন দূষিত হন না। 

“অপিচ উতত্ব ইতি”__এবং অপর ব্যক্তি, ব্যাকরণ-শাস্তে বুৎপত্তি নাই 
এমন যে বিষ্যা-বিহীন ব্যক্তি, তিনি কেমন? পাঁণিনি বলিতেছেন-- 

প্উতত্ব পশ্বন্নদদর্শ বাচম্‌ 

উতত্ব শুণন্শশূণোত্যেসাম্‌। 
উত্তোত্বন্মৈ তথ্বং বিসশ্রে 
জায়েব পত্যুঃ উশতী সুবাশা ॥” 

--প্উিতত্ব”, অন্ত এক ব্যক্তি, বাক্যকে দেখিয়াও দেখেন না; অর্থাৎ, 
প্রত্যক্ষে শবের ম্বরূণ উপলব্ধি করিয়াঁও অর্থজ্ঞানের অভাবে বুঝিতে পারেন 
না। অপর কোন ব্যক্তি শ্রবণ করিয়াও শুনিতে পান না; অর্থাত, ক্রুত 
শব্ের অর্থজ্ঞানের অভাঁবে তাহা তাহাদের বোঁধগম্য হয় নাঁ_-এমনই 
কাধ্যতঃ অন্ধ ও বধির বাকৃ-বিগ্ভা-বিহীন ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে বল! হইল। কিন্ত 


১৪২ দর্শনপরিচয় 


“উতো”--অপর এক ব্যক্তিকে, বাঁগ যোগবিদ্‌ ব্যক্তিকে, পতিলাভাধিনী 
জায়া যেমন স্ববস্ত্রে ভৃষিত হইয়া নিজের আত্মা বরণ করে ( দান করে), 
তন্রপ বাগদেবী নিজ আত্মা বরণ করেন। বাঁগদেবী আমাদিগকে নিজ 
আত্মাবরণ করুন (দান করুন), এই নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন একাস্ত কর্তব্য । 
ব্যাকরণ শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে স্ববিধা কি হয়? পাণিনি 
বলিতেছেন-__ 
“শকতম্মিব তিতউনা পুনস্তো, 
যত্রধীরা মনস! বাঁচমক্রত | 
তত্রো৷ সখায় সথ্যানি জীনতে, 
ং লক্ষমীনিহিতাঁধিবাঁচি ॥” 
২.*তিতউ”, কুলা দ্বারা! ছাতু যে ভাবে পরিষ্কার কর! হয়' ধীর ব্যক্তি- 
গণ সেইরূপে মনের দ্বারা বাক্যকে পবিত্র করিয়া ব্যবহার করেন ) ইাদিগের 
বাক্যে বন্ধুবান্ধব সকলেই মন্তষ্ট হন-_গ্রীতিলাঁভ করেন, ইহাঁদিগের বাক্যে 
ভদ্র! অর্থাৎ মঙ্গলদায়িকা লক্ষ্মী নিহিত থাকেন এবং ইহারা কখন “কল” 
দোষে দূষিত হন না। কেন “কল, দোষ ইহাঁদের ঘটে না? 
পাণিনি তাহার কারণ দেখাইয়া বলিলেন-_ 
“আগমাশ্চ বিকারাশ্চ 
প্রত্যয়াঃ সহ ধাতুভিঃ | 
উচ্চাধ্যন্তে তন্তু, 


নেমে প্রার্া কলাদয়; ॥” 


১। বর্ণের নিজ উচ্চারপ-স্থান ভিন্ন অপর স্থান হইতে উচ্চারিত শ্বরকে “কল” 
বলে-_বর্ধের নিজ উচ্চারণ স্থানকে “কাকলী” বলে। প্রধানতঃ, “কাকলি” শিক্ষার্থ 
বাকরণ-শান্ত্র অধ্যয়ন করা বিধের | 





পাণিনিদর্শন ১৪৩ 


--পআগম” কোন বর্ণের উপস্থিত হওয়াঁকে “আঁগম? বলে (ষথা--অ+ 
গচ্ছৎ অগচ্ছৎ। এখানে “অ+ আগম ) বিকার, (বিকার অর্থে বর্ণের 
বিকৃতি বুঝায় যথা_-অন্ত+ অন্ত - অন্যোহন্ত, এখানে “অ+ বর্ণ বিকৃত 
হইয়া তাহার “ও” বর্ণরূপ বর্ণ বিফার হইল) ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয় 
এবং ধাতুর সহিত প্রত্যয় ইহাদের যথাঁধথ রূপে উচ্চারিত হইয়া শুদ্ধভাঁবে 
পঠিত হয়, সেই হেতু “কল” দোষে ইহারা দূষিত হন না। 

অশুদ্ধ পাঠে অস্থবিধা কি? শান্তি কি? পাঁণিনিয শিক্ষায় বন্ত- 
| গম্ভীর স্থুরে নিষেধক-থত্র প্রচারিত হইল--. 

পমস্ত্রোহীনঃ শ্বরতে। বর্ণতো বাঃ 

মিথ্যা গ্রযুক্তো! ন তমর্থমাহ। 

ম বাণ্স্রো ষজমানং হিনস্ভি 
যথেন্্র শক্রঃ শ্বরতোহিপরাধাৎ ॥” 

_ স্বরের এবং বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ না হওয়ায় মন্ত্র বিফল হয়, উপরস্ধ 
অর্থবোধের অভাবে উচ্চারিত মন্ত্রে কোন কলোদয় হয় না-_এই বজ্রূপ 
বাক্য (মন্ত্র) যে বিকৃত করিয়া! অশুদ্ধ ভাবে পাঠ ক/রে ইহা তাহাকেই নাশ 
করে-_যেমন ইন্্রশক্র বৃত্র ইন্দ্র" এই শব্ধ ত্বরের সহিত যথার্থ ভাবে না পাঠ 
করায় অপরাঁধি হইয়া! বিনষ্ট হইয়াছিলেন। 

বৈয়াকরণের! তাই নির্দেশ দিলেন-_ 

প্নাপদং শান্ত প্রযুজীত |” 

_যাহা “পদ” নহে তাহা শাস্ত্রে, ভাষায়, প্রয়োগ করিতে নাই । ধাতু 
ও প্রাতিপদ্দিক বিভক্তি-ুক্ত হইলে তবেই তাঁহা পদবাচ্য হয়? পনুপ- 
তিউস্তং পদং”__ন্বস্ত, অর্থাৎ বিভক্তি-যুক্ত শব এবং তিঙস্তঃ অর্থাৎ 
বিভক্তিযুক্ত ধাতুই পদবাঁচ্য। 





১৪৪ দর্শনপ্রিচয় 


পাণিনি ব্যাকরণকাঁর বণিয়াই প্রধানত: প্রসিদ্ধ হইলেও তিনি 
একজন মহাঁকবিও ছিললেন। তাহার “পাতাপ-বিজয়* ও “জাদুবতী- 
বিজয়” প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ছন্দবন্ধ ও পদলালিত্যে সংস্কৃত কাঁব্য-সমূহের 
মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়। আঁছে।, 

সর্বসাধারণের মঙ্গল কামনায় শ্ৰন্তি' উচ্চীরণ করিয়া ও পাঁণিনির 
বনান। গাহিয়! উপস্থিত পাঁণিনি-প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল-_ 


দশ্বন্তি পাঁণিনয়ে তশ্মৈ ঘন্ত রুদ্র গ্রসাঁদতঃ | 
আদৌ ব্যাকরণং কাব্য-মনজাম্ববতী জয়ম্‌॥৮ 


৫ 


& নমঃ শ্রীমহষিভ্যঃ পাণিনিকাত্যায়ন পতঞ্জলিভ্যঃ ॥ ৬ ॥ 


্ 








শপ্বান্ষহ্থিত 
০দস্মার্স-ন্বিন্রোহ্থী দস্পনি 


তথাকথিত বেদমার্গ-বিরোধী দর্শন প্রধানত: তিনটি; বৃহস্পতি ও 
চার্বাক প্রবর্তিত লোকায়ত দর্শন, অর্থত, বা জৈন দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন। 
বেদদাগ বিরোধী দর্শন বলিয়া থ্যাত দর্শনগুলি বস্ততঃ বেদবহিভূতি কি না, 
এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সন্দেহজনক | তবে, ইহাদের মধ্যে কোন কোন 
দর্শনে বেদ-বিধির আগ্ঠানিক বির্ধাচরণ যে নাই বা একেবারে দৃষট হয় 
না, ভাহাও নহে । কেন এই দর্শনগুলির উদ্ভব এবং প্রচলন হইল তাহারই 
সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বিষয়টি সুগম হইয়া! উঠিবে আঁশা করা! যায়। 

প্রায়ই দেখা যায়, ব্যক্তিগত বিরাগ বা অনুরাগ যেমন পরিবর্তনশীল, 
জাতীয় জীবনেরও আশা ও আকাকঙ্ষা, প্রীতি বা বিদ্বেষ তেমনই, সকল 
সময়ে একভাবে থাকেনা; কখনওবা এক বিষয়ে জাতীয় অনুরাগ 
পরিলক্ষিত হয়, আবার যুগতেদে সেই জাতীয় অন্রাগ আবার অন্ত 
কোনও পথে প্রধাবিত হইতে দেখা যায়। জাতীয় অন্থরাগ মূলত; দুইটি 
পরবৃত্ধির দ্বারা প্রণোদিত বা অনুপ্রাণিত হয়, একটি এ্হিক অপরটি 
পারত্রিক। তাই, মানব-সমাজও কখন কথন পরজগতের চিন্তায় বিভোর 
হইয়া থাকে, আবার কথনওবা ইহজগতের স্থথ-্থাচ্ছন্দের প্রতি) 
সাংসারিক খ্যাতি-প্রতিপত্তির প্রতি, তাহার (মানব সমাজের ) অপার 


নিষ্ঠা, আদম্য আকাঙ্ষ! জাগরিত হয়। আর, এই নিয়মের বশবর্তী 
ও 


১৪৬ দর্শনপরিচয় 


হইয়া যখন পরজগতের দোহাই পাড়িয়া ধন্দধবজীরা ধর্মের শুষ্ক আঁচাঁর- 
অনুষ্ঠানের কঠিন নাগপাঁশে বন্ধ হইয়া (৩০০79 581:06177001905 ) 
স্বাধীন চিন্ত! ও ম্বাতন্ত্ররে কথা ভুলিয়! যাঁন তখন এই অস্বাভাবিক 
ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া-সছচক সাধারণ জন্সমাজ ইহজগতের প্রতি একটু 
বেশী পরিমাঁণেই আকৃষ্ট হয়। যুগ-প্রবাহের এমনই ক্ষণে, ভারতেরও 
এতাদৃশ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। 
বৈদিক ঘাগ-যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড সমূহের অনুষ্ঠানের প্রকৃত উদ্দেশ্ট বা 
তাত্পর্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তখনকার বিবুধমগ্ডলী ঘখনই উহাদের 
বহিক আড়খ্বর ও সাঁমান্ত *থু'টি-নাটিঃ লইয়াই বিশেষভাবে ব্যস্ত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন এবং জ্ঞানান্ধ যাঁ্জকেরা কালত্রষ্ট ধর্মের দোহাই দিয়া যখনই 
সমান শাসন করিতে চাহিয়াছিলেন, তখনই তাহার বিরুদ্ধে এক প্রকার 
বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ইহকাল-সর্বস্ব লৌকায়ত-দর্শন দস্ততরে 
প্রচারিত হইয়াছিপ ! বস্ততঃঃ খষি-প্রণীত বলিয়াই গ্রন্থ-বিশেষকে ফে 
প্রমাণিক বলিয়৷ ধরিয়। লইতে হইবে এমন কিছু কথা নাই__এমনই একটি 
ভাব, তৃথনই দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল । আর, এই ভাবধারা যেন 
পরিস্ফুট হইয়া! “বাগ ভ্টের” বন্রগন্ভীর-কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছিলঃ “্তন্মাঁদ্‌ 
গ্রান্থং স্থভািতম্”__সেগুপির মধ্যে যাহা স্থভাষিত, আদি ও সুরত, 
তাহাই গ্রহণ কর্ধিতে হইবে, সেগুলিই পাঠ কর! বিধেয় । 
ভারতবর্ষে সেকীলে এমনইভাঁবে স্বাধীন চিন্তার ধারা প্রবর্তিত 
হইয়াছিল । বস্তুতঃ? সে যুগের বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনও এক অতীব অভিনব 
বৈরাগ্য ভাবধাবায় অন্থপ্রীণিত । বৌদ্ধ বা জৈন এই উভয়বিধ দর্শনেরই 
আদি এবং ভিত্তি মহৃধি কপিল প্রবর্তিত দাংখ্য দর্শন । বৈদিক আর্ধ্য- 
দিগের ধর্ম প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণরপেই গৃহস্থের ধর্ম, কাজেই তাহাঁদিগের 


তথাকথিত বেদমার্গ-বিরোধী দর্শন ১৪৭ 


দর্শনে বৌদ্ধ ব| জৈন দর্শনের ন্যাঁয় বৈরাগ্য বা সন্ধ্যাসভাব মোটেই 
পরিলক্ষিত হয় না-_এ অবধূত ভাব-দর্শন সম্পূর্ণরূপেই অভিনব । 

ভারতবর্ষের যুগ পরিবর্তনকারী উক্ত এঁতিহানিক সময়ে কালে কালে 
দেশময় নূতন নূতন তত্বের উদ্ভব হইয়াছিল ও সর্ববতোমুখী প্রতিভার অভিনব 
উন্নেষে দেশ সমৃদ্ধিশাঁলী হইয়া! উঠিয়াছিল । বৌদ্ধ ও ঞৈনদর্শন দে যুগেরই 
বিশিষ্ট ফল, ্চরক” ও “স্ুশ্রতের" চিকিৎসা-বিজ্ঞান, “বাৎস্যায়ণের 
কামস্ত্র, “নাগার্জুনের” রসায়ণশাস্ত্ প্রভৃতি তেমনই এক গৌরবময় যুগেরই 
অভাবনীয় পৰিকল্পনা__আর, প্াবদ্‌ জীবেৎ স্থথং জীবে” আদি চার্ববাক্‌- 
নীতিও সেইরূপ এক যুগের বিজ্রোহের বাঁণী। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, বেদমার্গ-বিরোদী বলিয়া কথিত দর্শন সমুদয়, 


প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যাঁয়। থা এ 
১ম। লোকায়ত দর্শনগুলি, যেমন বৃহস্পতি, চার্কাক্‌ প্রতৃতি প্রবর্তিত 
তথাকথিত নিরীশ্বর দর্শন সমূহ | 


২য। আহত বা জৈনদর্শনগুলি। যেমন জৈন যতি চতুবিংশ তীর্ঘস্করদিগের 
প্রবন্তিত কঠোর বৈরাগা দর্শন-সমূহ | 
বৌদ্ধদর্শন বা ভগবান বুদ্ধের অহিংসা ধর্মাবলম্বী মাধ্যমিক যোঁগাচার, 
সৌত্রাস্তিক, বৈভাঁষিক প্রভৃতি চারি শ্রেণীবদ্ধ ও বিভিন্ন সম্প্রদায় 
দ্বারা বিবৃত বৌদ্ধ দর্শনগুলি । 

উক্ত দর্শনগুলির পরিচয় একে একে যথাসাধ্য সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল__ 
যুগকর্ভীগণ আমাদের সহ্কা্ হউন । 


প্ষুগকর্তৃভ্যঃ নমঃ 1৮ 


৩য় 


€লান্কান্মভ আ জার্ন্ি রর্্পন 


লোকায়ত দর্শন প্রবর্তকদিগকে সাধারণতঃ “লোকাঁয়তিক* নামে 
অভিহিত করা হয়, কাঁরণ অজ্ঞ লোক-শাধারণ পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধ 
যেধারণ। পোষণ করে ইহাদেরও বুঝিবা ধারণা তদনুরূপ এই বিশ্বাসে। 
এই দর্শনে ইহলোঁকই সর্বস্ব বলিয়া শ্বীকৃত। বৃহস্পতি ও তাহার শিল্প 
চার্কাক্‌ প্রভৃতি তথাকথিত নিরীশ্বর-বাদী দর্শনকারেরা এই লোকায়তিক 
সম্প্রদায়তুক্ত। লোকায়তিকের! বহু সম্প্রদায়েও বিভক্ত ছিলেন। 
' সাধ্রণতঃ প্রচলিত দর্শনোক্ত ভ্ঞান-প্রামান্ত ততগুলি ইহারা অগ্রাহ করিয়া 
দস্তভরে নিজ নিজ মত স্থাপন করিয়াছিলেন, যথা-_ 
“লোকায়তিক পক্ষে তু তবং ভূত চতুষ্টয়ম্‌। 
গৃথিবাপন্তথা তেজো বায়ুরিত্যেব নাঁপরঃ ॥ 
্রত্যক্ষ্যগমামেবাস্তি না্তাদৃষটমনৃষ্টত; | 
অদৃষ্টবাদিভিশ্চনাদৃষ্টং দৃ্টমচ্যতে ॥ 
কপি দৃষ্টমনৃষ্ং চেদ দৃষটং ক্রবতে কথম্‌। 
নিত্যাদৃষ্টং কথং সৎমাত, শশশৃঙ্গাদিভিস্সমম্‌।॥” 
--দর্ববসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ” লোকায়তিক 
পক্ষ প্রকরণ). ১ম-ওয সুত্র 
-_ অর্থাৎ, লোকাঁয়তিক দিগের মতে ক্ষিতি, অপ্তেজ: ও বায়ু এই চতুর্ধিধ 
পদার্থ ব্যতিরেকে আগতে আর কিছুরই অস্তিত্ব বিদ্যমান নাই। তাহারা 
বলেন, প্রত্যক্ষ যাহা দৃষ্ট হয় তাহাই বিশ্যমান আছে এবং যাছা দৃষ্ট নয়, 


লোকায়ত বা চার্ব্বাক্‌ দর্শন ১৪৯ 


দেখা যায় না বপিয়াই,তাহার কোন পবা লাই ) কারণ অনৃষ্টবাদীরাও যাহা 
অনৃষ্ট তাহাকে দেখিয়াছেন এমন কথা বলেন না। বস্ততঃ, যদ্দি 
পরিদৃশ্তমান বন্ত সমূহকে দেখা যায় না বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা! হইলে 
সেগুলিকে কেমন করিয়! অদৃষ্ট বলা যাইতে পারে? 

লোকাঁয়তিকেরা বলেন দুঃখ কিনা সুখ ভোগের কাঁরণ অন্য আর কিছুই 
হইতে পারেনা মাুষের স্বভাঁব (0216) স্থ-দুঃথ ভোগ করা, সেই 
জন্তই তাহারা সুখ-দুঃখ ভোঁগ করে। আর, এই স্বভাবের প্রভাবেই 
মযুরের অপরূপ রূপ এবং কোকিলের প্রাণ মাতান কুহস্বর বিদ্যমান । 

আত্মা সঙ্ন্ধে ইহীদের ধারণ খুবই অভিনব, হীরা বলেন__ 

“অহং স্থুলো কৃশোহন্দ্রীতি মানানাধিকরণ্যত: | 
দেহঃ স্থৌপ্যাদিযোগাচ্চ স এবাত্ম। ন চাঁপরঃ1৮ 
_চার্বাক্‌ দর্শন। 

--এই স্কুল দেহই আত্ম!) দেহের এই বিশিষ্ট অবস্থার অন্ত নাম আত্মা! । 
এতদতিরিক্ত অন্ত কোন আত্ম-বস্ত নাই । জড়ে চৈতন্ত সঞ্চার তাহাদের 
মতে, “তাুলপৃগচূর্ণীনাং যোগাৎ”__ অর্থাৎ, তাম্লরাগ-রঞ্জিত রক্তাভাবের 
স্কায়, তাহারা বলেন__ 

“অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্ধানলানিলাঃ। 
চতুর্ভাঃ খলু ইন ভাশ্চৈহক্মুপজাঘতে | 
কিাদিভ্য: সমেতেভ্যো দ্রব্যেত্যো মদশক্কিবৎ ॥* 

_ক্ষিতি, অপ তেজ ও মরুৎ এই চারি ভূতের সংযোগে চৈতস্যের 
উৎপত্তি হয়-__যেমন স্ুরাসমুৎপাদক দ্রব্যনিচয়ের মিলনে মাঁদকতা-শক্তির 
উত্তব হয়, ঠিক সেইরূপ । স্থৃতরাং, তাহারা এই সিদ্ধান্ত করেন, মৃহ্াকালে 
যখন উক্ত চারিভৃতের বিলোপ হুইবে তখন চৈতন্ও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। 


১৫০ দর্শনপরিচয় 


চার্বাক্‌ প্রত্যাক্ষাতিরিক্ত অন্ত কোন প্রমাণ গ্রাহথ করেন না। 
সউ, জঘকাণরতিকের শ্বর্গ, নরক, মুক্তি প্রভৃতি কোন কিছুই বিশ্বাস 
করেন না; এ সকলই তাহারা বলেন স্বর্ণ মিথ্যা । তীছাদের মতে 
পরলোঁক বা জঙ্মান্তর বলিয়া কিছুই নাই ; বস্তত, তাঁহারা বলেন ইহলোক 
ভিন্ন অন্প কোন লোক নাঈ; দ্বর্গ, শিবলোক প্রভৃতি সমস্তই মূঢ় ও 
প্রতারক ব্যক্তিদিগের কল্পনা মাত্র। তাহারা ইহাই প্রশ্ন করেন__ 


প্বদ্দি গচ্ছেৎ পরংলোঁকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ | 
কম্মাডয়ো নচায়াতি বন্ধু ম্নেহসমাকুলঃ ৮ 


-বদি দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া! কেহ পরলোঁকে প্রস্থান করে, তবে 
বদ্ধুলেছে আকুলপ্হইয়া আবার সে ফিরিয়া আসে না কেন? 

ত্বর্গ ও নরক সন্বন্ধেও তাহাদের ধারণা অপরূপ । স্বর্প-স্থথ অর্থে 
তাহারা বোঝেন_- 

১ম। মিষ্ট পানাহার 

২য়) প্ৰয়ষ্ট বর্ষ বধূগম:*) 

ওয়। “হুজ্ঞবন্তর সুগন্ধ অক্তন্দনাদিনিষেবণম্‌।” 

আবার নরক যন্ত্রণার অর্থ তাহারা কবেন-- 

১ম। শত্রুর অস্ত্রে আহত হওয়া, 

খয়। ব্যাধিতে গ্রগীড়িত হওয়া, ও 

ওয়। অস্তান্ত ছুংখ কষ্ট ভোগ করা-_-এবং 

মোক্ষ অর্থে তাহারা মৃত্যুকেই বোঝেন। প্রাণবাঘু নির্গত হইলেই 
মোক্ষলাভ হইল, “বেপরোয়া ভাবে” তীহারা ইহাই প্রচার করেন) তাই 
তাহার বলেন_- 


লোকায়ত বা চার্্বাক্‌ দর্শন ১৫১ 


“অতস্তদর্থ নায়াসং কর্তমর্থতি পণ্ডিতঃ। 
দরপোভিকপবাসাদ্থোমুড় এব প্রশয্তি | 
-স্সর্বসিন্ধান্ত সংগ্রহ ।” 
-ধীহারা পণ্ডিত তাহাদের মোক্ষ-লাতের উদ্দেশ্তে কোন প্রকার কষ্ট 
স্বীকার করা উচিৎ নহে; তপ, জপ ব৷ উপবাসে মূর্খ ব্যক্তিরই জীবন ক্ষয় 
হয়। আরও 
“মুতাঁনামপি জন্বুনাং আদ্ধং চেতৃষ্থি কারণম্‌। 
গচ্ছতাঁমিহ জন্তুনাং ব্যর্থ, পাথেয়কল্পনম্‌ ॥ 
্বগস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেযুত্তত্র দানতঃ | 
গাঁ দপবিদ্।ন।ঘন কন্মানদীয়তে 0৮ 
_ বুহম্পতিবচন্ন। 
--শান্ধে উৎসর্গাকৃত তক্ষ্য-বন্ততে মৃত প্রাণিগণের যদি তৃপ্তি জন্মে 
তবে পথিকদিগের পাখেয় বা আহারাদি সঙ্গে রাধিবার কিছুই ত প্রয়োজন 
নাই এবং যদি স্বগস্থিত লোক ভূতলস্থ বাক্তিদিগের অননবাঞ্জনাদি দানে 
তৃপ্রি লাত করে, তবে প্রাসাদের উপরে স্থিত ব্যক্তিদিগের তৃপ্তি হেতু 
ভূতলে অঙ্গ দেওয়! হয় না কেন? বস্তৃতঃ, পিশ্ৃশ্রাদ্ধাদি কেবল অলস 
ব্রাহ্মণদিগের উপজীবিকা' মাত্র । 
লোকায়তিকেরা আরও বলেন-- 
“ন স্বর্গো নাপবর্গোবা নৈবাত্স। পারলৌকিকঃ | 
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ॥ 
অগ্রিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্তিদপ্তং ভশ্বগ্ুঠনম্‌। 
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিক! ধাভূনিশ্রিতা |” 
-_বুহস্পতি উক্ত চার্বাক বন । 


১৫২ দর্শনপরিচয় 


_ম্বরগ, অপবর্গ,পরলোকগামী আত্ম কিছুই নাঁই ? বর্ণাশ্রম ধর্মা্জিত 
ব্যক্তি নিচয়ের কোন ক্রিয়াই ফলদায়ী হয় না__দেবাঁলয়, জলছত্র, পুক্ষরিণী 
ও কূপ থনন, উদ্যান প্রভৃতির প্রতিষ্ঠান পাস্থেরই প্রশংদ! অর্জন করে 
অন্ত আর কাহীকেও সন্থষ্ট করিতে পারে না-্র্ণ ও ভূমি দীন, নিমন্ত্রণ 
করিয়া ভূরিভোজন করান প্রভৃতি তথাকথিত পুণ্যকাধ্য নিঃস্ব এবং 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদিগকেই পরিতৃপ্ত করিতে পারে এবং পাতিব্রত্য আদির 
বিধান, ধূর্ত ও দুর্বল লোকের দ্বারা আবিষ্কৃত। অগ্নিহোত্রদিগের 
স্থায় বৈদিক ক্রিয়াকলাপ, বেদত্রয়_-যাঁহা অপ্রামাণ্য, প্রত্যক্ষবিলোগী 
ও যুক্তিবিরুদ্ধ এবং সন্গযাসীদিগের স্তায় ত্রিদণ্ড ধারণ এবং ভম্মান্ুলেপন 
প্রভৃতি বুদ্ধি ও পৌরুষহীন অলস ব্যক্িদিগের জন্ত বিধাতৃবিহিত 
(০1৫%0700 ৮৮ 19056) জীবিকা । 

তথা কথিত নাম্তিক-মত-প্রবর্তক লোকায়তদর্শন তি নির্দেশ দিলেন, 
ইহ-সংসানে কর্তা কেহ নাঁই-ম্বভামুসারে সমস্তই ঘটিতেছে এবং প্রত্যেক 
জ্ঞানী ব্যক্তিরই ইহ-জগতে সুখ লাঁভ হেতু__"দৃষ্টেরেব কৃষিগোরক্ষবাণিজ্য- 
দণ্নীতি আদি”, ক্রিয়াসিদ্ধ (019০৮০থ] ) যাহ! কিছু যেমন-_ 

১। কৃষি 7 8011001015, 

২। গোরক্ষা_-৫০707৫ 0 08109, 

৩। বাণিজ্য--0506 & ০০001010106, 

৪1 দণ্ডনীতি, অর্থাৎ__ 

(ক) অর্থনীতি--1০11009, 
(খ) পৌরনীতি-_০51০9 
(গ) রাঁজনীতি--8400908 60) 200 2০05৩10106৮ 


ইত্যাদি কাধ্যেরই অসথষ্ঠান এবং অন্থুণীলন কারা বিধেয়। 


লোকায়ত বা চার্ব্বাক্‌ দর্শন ১৫৩ 


এই যে স্বাধীন, স্বরাট। “বেপরোয়া” জীবন-_জাতীয়বাঁদ (11800081- 
নাঃ) প্রতিষ্ঠানকল্পে তাহার উদ্বোধন করিয়া অতীব প্রাচীনকাল হইতে 
এই মতবাদ ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। চার্বাক্‌ তাই বন্জগন্তীর স্বরে 
দন্ত-ভবে, প্রচার করিলেন__ 

প্যাবজ্জীবেৎ স্থং জীবেৎ 

খণং কৃত ঘ্বতং পিবেৎ। 

ভঙ্বীভৃতশ্য দেহম্য 

পুনরাঁগমনং কুতঃ |” 
-ইহাঁর অবশ্ঠ ভাব নিপ্রয়োজ্জন। ইহাঁই ভারতের জড়বাদ (193:6191 
০01৮0৩), ইহাই লোকায়তদর্শন। বৃহস্পতিবাক্য সকলেরই সর্বদা ' 
সর্বাবিষয়ে স্মরণ রাখা কর্তব্য 

“কেবলং শান্তরমা্রিত্য ন কর্তব্যোবিনি্য়ঃ | 
যুক্িহীনবিচারেতু ধর্মহানিঃ গ্রজায়তে ॥” 

একমাত্র শাস্ত্র অবলস্বন করিয়াই যথা কর্তব্য নিরূপণ করা" উচিৎ 

নে, যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি ঘটে। 


*্রহ্ধণে নমঃ1” 


১৫৬ দর্শনপরিচয় 


১ম। দ্রব্যান্যোগ- দরব্যান্ছযোগ, অর্থাৎ দ্রব্যের ব্যাখ্যা, দ্রব্যের ছয় তেদ 
বর্তমান, যথা--জীবাস্তিকার, ধর্শান্তিকায়, অধর্্ীন্তিকায় আকাশা- 
স্তিকায়, পুদ্শনাস্তিকায় ও কাল। 
২য়। গণিতানযোগ--গণিতান্ছযোগ, গণিতের ব্যাখ্যা | ইহলোকে অসংখ্য 
দ্বীপ ও সমুদ্রগুলির রীতি, গতি ও প্রমাণ প্রভৃতি বিস্তৃত-বিবরণ 
ইহাতে জানিতে পারা যায়। 
ওয় । চরণকরণাঞযোগ--ইঠাতে চিত্র (আচরণ ) ধর্মের অতীব সুক্ম ও 
সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । 
৪র্থ। ধর্মকথাগযোগ- ইহাতে তুততপূর্বব ও ভবিষ্যৎ মহাপুরুষদিগের চবিক্র 
বন্িত হইয়াছে। সেগুলি পাঠ করিলে যে শিক্ষা লাভ হয় তাহাতে 
জীব অচিরেই উচ্চ-ন্তরে উঠতে পারে। 
উক্ত অঙ্গযৌগণুলির বিস্তৃত-বিবরণ নিম্নলিখিত জৈন ধর্মশান্ত্রও জৈন 
দর্শনগ্রস্থ সমূহে লিখিত আছে, যথা-_“সন্মতিতর্ক” “রত্রাকরাবতাঁরিকা” 
“তত্বাধিগম-সুত্র” প্প্রমীণ-মীমাংসা”, “অনেকান্তজয়পতাকা”ঃ “সময়সার” 
“গোমট্সার” প্ৰগৈরহগ্রস্থ” “আাচারাঙ্গ”* “গাত্রকতাঙ্গ”, পসথ্যপ্রজণ্থি 
পচন প্রজ্ঞপ্তি*, “লেকে-প্রকাশ,* পঅর্থ-প্রকাশগঃ পচেত্র-সমাল"্ঃ পত্রেলোকা- 
সারদীপিকা”, দজ্জাতাধর্শ কথা” পত্রিষষ্টি শলীকা”ঃ “পুরুষ-চবিত্র” প্দ্রব্য- 
সংগ্রহ”, পরীক্ষা মুখম্” ইত্যাদি, ইত্যাদি । 
দৈন দার্শনিকের! উক্ত অগ্ুযৌগগুলিতে সিদ্ধিলাত উদ্দেশ্তে দুইটি 
পদার্থের অবভারণা করিয়াছেন_-একটি "প্রমাণ, আর একটি "নয়; 
কারণ এ দুইটি ব্যতিরেকে প্রদেয় বস্তুর বোধ হয়না-'তাই তাহারা 
বলিতেছেন-- 
প্রমাণ নয়ৈবধিগমঃ |” 
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__ প্রমাণ সর্ধাংশের ও নয় একাংশের গ্রাহক ও প্রকাশক। নয়কি? 
ঈৈন দর্শনকারেরা বলিতেছেন-_ 
“নীয়তে যেন শ্রতাস্বাপ্রমাণ বিষয়ী রৃতন্যর্থন্যংশঃ 
তদ্দিতরাং শীদাসীন্ততঃ স প্রতিপত্ত,রভিপ্রায় বিশেষে! নয়ঃ 1” 
_ বস্তা যখন প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত অর্থের এক অংশ বা 
ধনু অংশ গ্রহণ করিয়া বাঁকি অংশে উদদীন থাকেন ব! প্র অর্থের ইতর ও 
বিশ্যে উপেক্ষা করেন তখন তাহার মনের এই যে বিশেষরূপ অভিপ্রায় 
তাহাকে “নয়” বলে। অর্থের উক্তবূপ ইতর-বিশেষে বক্তা যখন উপেক্ষা না 
করেন, তখন তাহাকে “নয়াভাঁস' বলে। নয়ের' সাতটি প্রকার-তেদ 
আছেঃ যথা- 
নয় 


] | 1 1 | 
নেগম নয় সংগ্রহ নয় ব্যবহার নয় খজুস্ত্র শব্ধ নয় সমভিরূঢ় নয় ভূত নয় 
() (২) (৩) (৪) (6) (৬) / 
ইহাদের অর্থ যথাক্রমে বিকৃত হইল-_ 


(১) দ্রব্য ও পদার্থ (বস্ক) এই উভয়ের সামান্য ও বিশেষ ফোগ। 

(২) বস্তর সামান্তাস্সক যোগ। 

(৩) বন্তর বিশেষাআ্বক যোগ। 

(৪) অতীত ও অনাগত বস্তুকে উপেক্ষা করিয়া কার্ধ্যকর্তা যখন 
বর্তমান মানিয়া চলেন । 

(৫) বহু পর্য্যায়ে ( শব্দান্তরে ) একটি মাত্র অর্থের গ্রাহক । 

(৬) স্তর পর্ধযা়ভেদে অর্থের বিভেদ কারক । 

(*) স্বকীয় কাধ্য নি্পর্নকারক--“বস্তই প্রকৃত বস্তবাচিক” এই 
মতের গ্রাহক। 


১৫৮ দর্শনপরিচয় 


পূর্ব্বোক্ত সাতটি নয় আবার “দ্রব্যার্থিক” ও 'পর্ধ্যায়ার্থিক” এই উভয়- 
বিধ অর্থ-সমগ্থয়ে সাধিত হয় এবং উহ্ণরা পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাঁবাপন্ন হইলেও 
মিলিত হয় ও জৈনদর্শনের জটিলতম তব্বের বিশ্লেষণে প্রভূত সাহায্য 
করে। নিয়চক্রসারঃ শ্যাদ্বাদ্রত্বাকর: প্রভৃতি গ্রন্থে নয়ের বিশেষ বর্ণন 
আছে। 

প্রমাণ কি? জৈনদার্শনিকগণ “দর্শনতত্বগুপির বিচার করিয়া চাঁরিটি 
বিষয়ের দিক দিয়া অতীব স্ুঙ্মভাঁবে এই প্রমীণের পরীক্ষা করিয়াছেন__ 
চম। প্রমাণের লক্ষণ, ২য় । প্রমাণের সংখ্যা, তয় । প্রমীণের বিষয়, 
৪র্থ। প্রমাণের ফল। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে বিবৃত হইল-_ 

২ম। প্রমাণের লক্ষণ_-জৈনমতে, 


“ন্বপুর্ববার্থব্যবসায়াত্মকং জ্ঞানং প্রমাণম্‌ 1” 
_পিরীক্ষামুখম্‌ 19 
স্ব অর্থে আতা ও অপূর্ধার্থ অর্থে যিনি জানিতে চান তিনি যাহা 
অবগত, নন_-এই দুইটি বিষয়ের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই প্রমাণ পদবাচ্য। 
জৈন দার্শনিকেরা প্রমাণ-লক্ষণ নিদ্দেশ করিয়া তাই বলিয়াছেন, প্রমাণ 
(ক) জ্ঞান-স্বরূপ (খ) নিশ্চয়াত্ক ও (গ) আত্ম ও আত্মার অতিরিক্ত 
বাঁহ-পদার্থসমুহের প্রকাশক | (ক) প্রধাণ জ্ঞান স্বরূপ কিসে? 
পহিতাহিত প্রাঞ্থিপরিহার সমর্থ হি প্রমাণম্‌ 
ততো জানমেবতৎ।” রী 
-প্পরীক্ষামুখম্‌।” 
--ইঞ্টলাঁভ করাইতে ও অনিষ্ট নিবাঁরিত করিতে সমর্থ বপিয়। প্রমাণ 
জান-ম্বরূপ। জ্ঞানের দ্বারায়ই ইষ্ট লাভ হয় ও অহিত বা অনিষ্ট নিবারণ 
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করিতে পারা যায়। (খ) প্রমাঁণ নিশ্চয়াত্বক কেন? জৈন দার্শনিকেরা 
বলেন, প্রমাণ জঞাঁন-স্বর্ূপ হইলেও সকল জ্ঞানই প্রমাণ নহে। 

“তনিশ্চয়াত্বকং স্মারোপবিরুদ্ত্বাদন্থমানবৎ*-_“পরীক্ষামুখম্”। 

প্রমাণ নিশ্চয়াত্বক-জ্ঞান। কারণ, অনুমানের ন্যায় ইহা সমারোপ 
বিরোরী। সমীরোপ অর্থে মিথ্যাজঞান বুঝায়। জ্ঞানের বিষয় অযথার্থরূপে 
জানার নাম সমারোপ | সমারোপ তিনটি_ বিপর্যায়, সংশয় ও 'অনধ্যবসায় | 
বস্তুর একদেশ (85050) বিচারের নাম বিপধ্যয় ; বন্তর নানা প্রকার অংশ 
ঝা ভাব অনুপারে সাদৃশ হেতু যে সন্দেহ জন্মে তাহাই সংশয় এবং এক বস্তব- 


* বিষয়ে আসন্তচিন্ত থাকার দরুণ অন্য বস্ত-বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞানের অভাবের 


নাম অনধ্যবসাঁয়। জৈন মতে উত্ত প্রকৃত জ্ঞান, যাহা উল্লিখিত তিন প্রকার 
গিখ্যাজ্ঞানাত্মক ্মারোপের বিরোধী তাহাই নিশ্য়াত্মক জ্ঞান, তাহাই - 
প্রমাণ । (গ) প্রমাণই অর্থবোধক । প্রমাণের দ্বারাই অর্থবোধ ঘটে। 
আত্মার স্বরূপ এবং অনাত্মা, অর্থাৎ আত্মা ও জ্ঞাতা হইতে পৃথক, “পর” 
অর্থাৎ, জড় ও চেতন সমুদয় পদার্থ নিয়ের প্রকৃত তন, প্রমাণের দ্বারায়ই 
জানিতে পারা যায়। তাই বলা হইয়াছে, আত্মা ও অনাত্মার অতিরিক্ত 
পদার্থ নিচয়ের প্রকাঁশকই প্রমাণ | 

খ্য়। প্রমাণের সংখ্যা জৈন দীর্শনিকের মতে প্রমাঁণের মংখ্যা দুইটি? 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, যথা-_ 

“তদদ্বিভেদং প্রত্যক্ষং চ পর্যেক্ষং চ 15” 

_ প্রমাণনয়তত্বালোকালঙ্কার, ২1১ সুত্র । 
প্রত্যক্ষ ও পক্রাক্ষ প্রমাণ-জ্ঞানের আবার প্রকার ভেদ বর্তমানঃ বথ!- 
প্রত্যক্ষ প্রান দ্বারা পদার্থের বৈশিষ্ট সকল ুম্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়__ 
ইহাও আবার সাংব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভেদে দ্বিবিধ। সাঁংব্যব- 


১৬০ দর্শনপরিচয় 


হাঁরিক জান ছুই প্রকার--একটি ইন্দ্রিয় নিমিত্তক- অর্থাৎ, ইন্জিয় ও মনের 
সাহ্চর্যে জাত এবং স্পর্শ, রসন, ভ্রাঁণ, চক্ষু ও শ্রোজ এই পঞ্চেন্দি়-ভেদে 
পীচটি ; অপরটি মনোনিমিত্তক বা .অনিজ্ত্িয় (যন) অর্থাৎ মন হইতে 
উৎপন্ন স্থথ এবং ছুঃখাদির জ্ঞান। পারমার্থিক জ্ঞান, বিকল ও সকল 
ভেদে দ্বিবিধ-বিকল জ্ঞান একদেশ প্রত্যক্ষ ও অসম্পূর্ণ পদার্থের 
পরিচ্ছেদক এবং অবধি ও মনঃপধ্যয় ভেদে দুই প্রকার, অবধি ১ দুল 


১। অবধি__অর্থাৎ, অবধ-জ্ঞানও আবার দেশাবধি, পরমাবধি ও সর্ধবাবধি ভেদে 
ত্রিবিধ; দেশাবধিরও ছয়টি প্রকার-ভেদ বর্তমান এবং প্রত্যেক প্রকার-ভেদেরও কতিপর 
বিভাগ আছে__বাহুলা ভয়ে সে সমূদরয় অতীব সংক্ষেপে নিয়ে লিখিত হইল, যথা-_ 

অবধি (অবধ জ্ঞান) 


দেশাবধি পরমাবধি সর্বাঁবধি 


মোক্ষগামী ব্যক্তি নিচয়ের 


, উক্ত জান জন্মে। 
১ ২ ৩ ৪ ৫ গ্ভ 
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অনুগামী অনন্থগামী বর্ধমান হেয়মান অবস্থিত অনবস্থিত 
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[লি ২. 
েতরাহগারী জিন লাজ 


] ] 
ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্্রে পূর্বাপর উক্ত উভয়বিধ 
যাইবার জান জন্মপরিজ্ঞতা জান 


আহত, বা জৈন দর্শন ১৬১ 


ইন্িয়ের অনধিগম্য পদার্থ-তত হইতে প্রত্যক্ষ হয়_-যেমন, পৃথিবী, জল, 
অগ্নি, পবন, অন্ধকার, ছায়া প্রভৃতি এবং মনঃপর্যায় পরচিত্তের ব্যাপার 
হইতে উপলব্ধি করিতে পারা যায়-__ইহাও আবার খঙ্থুমতি (70ট145176) 
ও বিপুলমতি (1850175 ) ভেদে দ্বিবিধ ) সকল-জ্ঞান, অর্থাৎ কেবল-জ্ঞান 
বা সর্বজ্ত্ব, সর্বদেশ প্রত্যক্ষ এবং ইহার দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 
সকলই গ্রত্যক্ষ হয়। 

পরোক্ষ-জ্ঞান, প্রত্যক্গ-জ্ঞান অপেক্ষা অস্পষ্ট এবং শ্মরণ, প্রত্য ভিজ্ঞান, 
তর্ক বা উহা, অনুমান ও আগম ভেদে পাঁচ প্রকার। ইহার মধ্যে 
প্র্যভিজ্ঞান অনুভব ও স্মৃতির সাহাঁব্যে উৎপন্ন এবং সংকলগাত্মক-জ্ঞাঁন, 
অর্থাৎ জাতি ও সামান্তের জ্ঞান তিধ্যক্‌-সীমান্য ও উদ্ধতী-সামান্য ভেদে 
ছিবিধ ; আগম-জ্ঞান অর্থে শব্দ ও আপ্ুবাক্য বা অর্থত, বাঁক্যময় জৈনবেদ ' 
বুঝার_ ইহাকে ম্স্ৎজ্ঞান১ বা শান্ত্রজ্ঞানও বলে। 

৩। প্রমাণের বিষয়__জৈন দর্শন মতে বস্ত সকল সামান্য ও বিশেষ এই 
উভয় ভাঁবাত্মক থা_-“তশ্তয বিষয়ঃ পামান্তবিশেষাঁঘনেকান্তত্বকং বস্তব।৮-_ 
সামান্ত ও বিশেষাদি অনেকাস্ত বস্তই প্রমাণের বিষয়। বস্তুর ভাববে “অন্ত 
বলে-বস্ত সকল অনেক ভাবের আশ্রয়, এজন্য বস্ত অনেকান্ত ; সামান্ত 
বিশেষাদি অনেকান্ত বস্তবাঁদকে “অনেকান্তবাঁদ বলে। জৈন দার্শনিকেরা 
বলেন, বস্ত্র সাঁমান্ত ও বিশেষ ভাব উভয়ই সত্য-_ইহাই প্রমণণের বিষয় | 

৪। প্রমাণের ফল-_প্রনাঁণের দ্বারা যাহা কিছু সংসিদ্ধ হয় তাঁছাই 
প্রমাণ-ফল--“যৎ প্রমাণেন প্রসাধ্যতে তস্য ফলম্‌।” 

প্রমাণ ফলের ছুই রূপ, একটি ইহার “অনস্তর-ফল”, আর একটি ইহার 





(১) মত্হৎজ্ঞান বা শাস্-জ্ঞান ইস্রিয় ও মন হইতে উৎপর। 
5১ 


১৬২ দর্শন পরিচয় 


পরম্পরা-ফল+ ) অজ্ঞান-নিবৃত্তি সকল প্রকার প্রমাঁণেরই অনস্তর-ফল, এবং 
মহান পুরুষের পরম.পদ প্রাপ্তি-হেতু সকল বিষয়ে ওদাঁসীন্য কেবল-জ্ঞানের 
পরস্পরা-ফল। স্পৃহনীয় পদার্থ লাভ ও অপ্রিয় পদার্থ পরিহার করিবার ইচ্ছা, 
অন্যান্ত বিষয়ে উপেক্ষা-বৃদ্ধি অপরাপর গমাণ-জ্ঞানের পরস্পরা-ফল। 

জৈন বা অর্হত, দর্শনের আর কয়েকটি মাত্র মূল-তত্বের বিবৃতির অব- 
তাঁরণ! করিয়া জৈন দর্শনের বক্ষ্যমাঁণ পারসঙ্কলন সংক্ষেপে সমাপ্ত হইল। 

অর্থতগণ পরমাণুবাদ স্বীকার করেন, তীাঁহীরা বলেন__পরম-অণু 
অবিভাগপরিচ্ছেদ | তাহার দুইটি রূপ, চৈতন্য ও জড় ; চৈতন্তের পরমাণু 
আত্মা ও জড়ের পরমাণু পুদগলঃ যণ্থা__ | 


“পরমাণুভিরাবদ্ধাঃ সর্ববদেহা সহেক্জিয়ৈঃ 1৮ 
- দির্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ । 


সকল দেহ (ইন্জিয়যুক্ত ) পরমাণু দ্বারা গঠিত। এই পরম-অণুকে 
তীহারা “পুবগল” ও “আত্মা” এই উভয়বিধ সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং তাহার] 
বলেন ইহার পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ধর্মাধন্ম্ের উপর। 

দেহ ও তাহার, আবরণ সম্বন্ধে অর্হত-গণ বলেন_-আত্মার সহিত 
পুদগলেরও পরমাণুর যে যোগ তাহাই কর্মম। কর্ম্মই আত্মার আবরণ এবং 
কর্মের আবরণ দেহ) কাজেই, দেহই ঘখন কর্মের আবরণ আর কিছুই-- 
বোন প্রকার বন্ত্াদি আবার সেই দেহের আবরণ হইতে পারে না। 
অপিচ, যদ্দি বস্ত্রাদি দেহের আবরণ হিসাবে ধর! যায়ঃ তাহা হইলে 
বন্তাদিরও আবার অন্ত আবরণ আছে ধরিয়া লইতে হইবে-_আঁর 
এবন্্রকারে অবশেষে আবরণের শেষ কিছুই খু'জিয়া পাওয়া যাইবে না। 
এই অবস্থাই স্টার়দর্শনের “হেত্বাভাস” (19150) পাশ্চাত্ব দর্শনে 


আত্‌ বা! জৈন দর্শন ১৬৩ 


ইহাকে বলে, ৮:0৩ 10৫105] 91505 01৪ 160165505 10110110105 
জৈনের! তাই বলেন, সর্বদা উলঙ্গ থাক, আত্মার তত্ব লইতে ব্যস্ত থাক__ 
দেহের জন্য বা দেহ লইয়া অহেতুক সময়ক্ষেপ করিও না) দেহের জন্য 
স্বেচ্ছায় গাত্র-মার্জন, প্রসাধন, গ্রীন গ্রভৃতি কোন উপকরণই করিবে না। 
অর্থতগণ আত্মার মুক্ত অর্থ পূ্ণ-ভান এবং বন্ধন অর্থে কণমজদেহের 
নিখিল-ব্তৃ-বিষয়েপ্রকষ্ট-জ্ঞানের অভাবকেই বৌঝেন। তাই “দর্ঝ-সিদধান্ত- 
গ্রহ, গ্রন্থে আমরা পাই, অর্থত গণের মতে আদর্শ জগৎগুরু তিনিই, 
ধিনি-- 
প্প্রাণিজীতমহিংসন্তো মনো বান্ধীয়কর্মভিঃ | 
দিগন্ধরাশ্চরন্ত্েব যোগিনো ব্র্মচারিণঃ ॥ 
মুনয়ে নির্মলী শুদ্ধ গ্রণতাধৌধভেদদিনঃ) | 
তীয় মন্ত্রকলদো মোক্ষমার্গ ব্যবস্থিতঃ | 
সর্ব্বিশ্বাসনীয়ঃ স্তাম্‌ স সর্বজ্জে। জগদৃণ্তরু ৮ 


প্অর্থৃতাম্‌ নমঃ 1” 





১। প্রণতাধৌধভেদিনঃ,প্রণত বাক্তিদিগের পাপ ধোঁত করেন বীহারা--117096 
00 ৮০৭ 0010 00], 10896 07101501606 5010109] 1682011619, 
06500 0610 5105, 


্ 


০ দু্শ্শন 


বৌদ্ধাদর্শনের প্রবর্তক ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং, তাই তাহার দর্শন আদর্শ- 
স্থানীয়। “অতীব শাস্তিময় পরমেষ্টাদেৰ বুদ্-বিগ্রহ পরিগ্রহ করিলে চরাচর 
অখিল জগৎ মোহিত হয়।” ভগবান বুদ্ধ বিষ্রুর নবম অবতার । “কারুণ্য 
মাতঘ্তে”__জীবের দুঃখে বিগলিত হইয়া, তাহ! নিরাকরণ উদ্দেশ্তে-_ 

«কেশব ধৃত-ুদ্ধশরীর 1” 

.... শ শ্রীভগবান বুদ্ধশরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন 

বৌদ্ধদর্শন নাস্তিক দর্শন, বৌদধাদর্শন বেদ-নিনদায পূর্ণ, বৌদ্ধদর্শন শৃণ্য- 
বাদী, বৌদ্ধদর্শনে তক্তি বা ভক্তিপাত্রের একান্ত অভাব প্রভৃতি অনেক 
অভিযোগই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ ধীর-ভাবে গৌতম বুদের 
গ্রকৃত ধর্ম ও তাহার প্রবর্তিত দর্শন-শান্্র আলোচনা করিলে বেশ স্পষ্টই 
্রতীয়মান হয, এতগুলি যে, অভিযোগ তাহার মূলে সত্যের লেশমাত্র নাই। 
বৌদ্ধদর্শনের বিক্লৃত বা একদেশ দর্শনই উক্তরূপ অভিবোগকারী পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর ভ্রম-গ্রমাদ। তথা, বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রধানতম কারণ। বস্তুতঃ 
বৌদধদর্শন অতীব উচ্চ-ন্তরের আধ্যদর্শন সমূহের মধ্যে অন্ততম। “বিনয় পিটক? 
পাঠে যে বৌদ্ধাচার বা বিনয়ের বিষয় অবগত হইতে পারা যায় তাহা বেদপন্থী 
দিগের ধর্মাঢাঁর ভিন্ন নূতন কিছুই নয়_-সকল গুলিই দেখিতে পাওয়া 
যাঁয় আধ্য-আচাঁর অন্ুদরণ করিয়া চলিয়াছে-বুদ্ধদেব প্রোক্ত যাবতীয় 
ভিক্ষুধর্ম্বের নিয়মাদি, যাহা 'প্রাতিমোক্ষণ নামক গ্রন্থে বিবৃত ও সংগৃহীত, 
তৎসম ুখ্যত: বৈদিক আশ্রনর্শের অন্ুকরণেই বিহিত এবং উপদিষ্ট। 
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-_সকল বিরোধের মধো এ্রক্য ও সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে মিলন ভিক্ষা করিয়া 
ভিক্ষু বু্ধ-ভগবানের শ্রীপাদপন্মে শির নত করিয়া তাই দতঃই বলিতে 
ইচ্ছা করে-_ 
“তোমার অমিত আতা! রেখেছ উজ্জল করি 
্বর্ণপ্রস্থ এ ভারতভূমি | 
ধন্য শাক্য অবতার ! 
প্রণমি তোমার পদে-_ 
পূর্ণ ব্রহ্ম তুমি ॥৮ 
টি বলেন--জগৎ ক্ষণভঙ্থুর, দেবতা স্থগত। প্রত্যক্ষ ও অনুমান 
এই দ্বিবিধ প্রমাণ । দুঃখ, আয়তন, সমুদার ও মার্গ ত্রই চতুর্বিধ তব । 
মার্গ-তত্বই মোক্ষ এবং বাহ্‌-বস্ত মাত্রই অলীক-_মিথ্যা; শুধু বিজ্ঞানরূপ 
আত্মাই সত্য। |] 
জগতের মকল বন্তুই ক্ষণিক-_ অর্থাৎ প্রথম ক্ষণে তাহাদের উৎপত্তি হয় 
ও পরক্ষণে সে সকলই বিনষ্ট হয় এবং এ পর্যায়ে আত্মাও ক্ষণিক 
জ্ঞানরূপ। আত্মার প্রর্কতরূপ কিন্তু বিজ্ঞানময় ; ইহা! নিত্য, অবিনাণী ও 
সত্যস্বরূপ। বৌদ্ধ দর্শন আরও বলেন, যতি ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, তাহার 
অঙ্গ সাতটি, যথা- চম্খানন, কমগুলু$ মণ্ডন, চীরধারণ, পূর্বণাহ ভোজন, 
সমৃহাবস্থান ও রক্তবন্ত্র পরিধান । 
বৌদ্ধদর্শনের মূল কথা হইতেছে-_ 
প্দুকৃখং ছুকথম্‌ সমুগ্লাদং 
ছুকৃথমন্‌ চ অতিন্কমং১ 
আরিয়ঞ্চট্রাঠাঙ্গিকমাগ.গং 
' ছুক্খুপসমগামিনং ৮ 


ক 
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ভগবান বুদ্ধ বলিলেন, (১) দুঃখ আছে, (২) দুঃখের কারণ আছে, 
(৩) ছঃথের ধবংস আছে এবং (৪) দুঃখ ধ্বংসের উপায়ও আছে-_ছুঃখ, ছুঃখ 
সকল, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় স্বরূপ--আধ্য অষ্টাঙ্গিক-মার্গ 
শা) ০16 17517010707 অর্থীন্ এই চতুরাধ্যসত্যের সম্যক- 
জানই বুদ্ধ-প্রোক্ত দর্শন-সিদ্ধান্ত । এক কথায়, দুঃখ-নিরোধের উপাঁয়ই 
আর্ধ্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ ) দুঃখকে যেমন করিয়া হউক নির্মল করিতে হইবে, 
ইহাই বৌদ্ধদর্শনের গোঁড়ার কথা । কেমন করিয়া দুঃখ বিনষ্ট হইবে? 
বুদ্ধদেব বলিলেন__ 


প্যথাছি মূলে অনুপঙ্গবে দল্হে 
ছিম্োপি রুকুখো পুনদেব রুহতি 
এবপ্সিতহ্া্গসয়ে অনৃহতে 
নিব্বত্ততি দুক্খমিদং পুনপ. পুনস্তি ॥ 


মুল উৎপাটন না করিলে ছিন্নরুহ যেমন পুনঃ বদ্ধিত হয় ভৃষ্তানুসয় 
বিনষ্ট না হইলে দুঃখও তেমনই পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয় । ছুইখকে বিনষ্ট করিতে 
হইলে তৃষণনুসয় বিনষ্ট করিতে হুইবে। তৃষ্ণানথুসয় কেমন করিয়া! বিনষ্ট 
হয়? ভগবান বুদ্ধ অনুশাসন দিলেন-_ 

১। “সর্বপপসদ্‌ অকরণম্”_সর্বপাপের অকরণ, অর্থাৎ__“নীল” 

২। “কুসলসস্‌ উপসম্পদা”-_কুশল সম্পাদন, অর্থাৎ__"সমাধি”। 

৩। “সচিত্ত পরিষোদপনং"--নিজ চিত্ত পরিশুদ্ব-করণ) অর্থাৎ 

-গ্প্রজ্ঞা” 
--পএতং বৃ্ধাদুসাস***-_ ইহাই বুদ্ধের অনুশাসন । 
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প্রথমে চিত্ব পরিশুদ্ধ করিতে হইবে। মন শুদ্ধ না হইলে সকলই “ভন্মে 
ঘি ঢালার” মত হইবে । তাই বুদ্ধদেব বলিতেছেন-_ 


দমনোপুব্বগম! ধন্মা মনোসেট্‌ঠ। মনোময়া | 
মনসা চ পছুট্ঠেন তাঁসতি বা করোতি বা। 
ভতো নং ছুকৃথমদ্থেতি চক্কং ব হতো! পদং॥১1৮-_-“ধর্ম্পদ |” 
-মনই ধর্মসমূহের পূর্বগামী, মনই ধর্মসমূহের শ্রেষ্ট এবং ধর্ম মন 
হইতেই উৎ্পন্ন। বদি কেহ দুধিতান্্ঃঠকরণে কথা কহে বা কার্য করে; 
তবে চক্র যেমন ভাঁরবাহী বলীবর্দের পদচিহ্ন অনুসরণ করে, দুঃখও 
তাহাকে সেইরূপ অন্থনরণ করে। চিত্ত, মন্‌ ও বিজ্ঞান, এ তিনটি 
একার্থবোধক-_ইহাই বুদ্ধদেবের উপদেশ । 
আধ্য অষ্টাঙ্গি কমা তিনটি স্বন্ধে বিভক্ত, যথা-_ 
প্রথম স্বন্ধ-- প্রজ্ঞা, ইহাই অবিদ্যা বিনাশকারী; “অভিধর্মে ইহা 
সাত থণ্ডে সংগৃহীত । 
দ্বিতীয় স্কব্ব-_শীল, ইহাই স্বভাব সংযম ও বিধিনিষেধ ) রে 
ইহা তিন খণ্ডে সংগৃহীত । 
তৃতীয় স্বন্ধব__সমাঁধি অর্থাৎ ধ্যান, সমাধি, ধারণাদি দ্বার! চিন্তকে 
সংস্কৃত করিতে হইবে কিরূপে তদ্বিষয়ক ; “সুত্রে ইহা 
পাঁচ খণ্ডে সংগৃহীত। 
(ক) প্রজ্ঞার অন্তর্গত দুইটি__সম্যক-ৃষ্টি ও সম্যক-সঙ্কল্প। চারিটি আর্ধ্য- 
সত্যের জানই সম্যক দৃষ্টি, ইহা! অস্তি-নান্তির অতীত--ইহাই মাধ্যমিক 
দর্শন। নৈক্কাম্য, অহিংসা ও অব্যাপাঁদ ভেদে সম্যক সঙ্কপ্ ভ্রিবিধ। 


১। বিস্বিবিধ ও বিশেষ এবং নয়.»নীতি, ইতি 'বিনয়' (৫1501011776)1 


চি 
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(খ) শীলের অন্তর্গত তিনটি-_সম্যক-বাক্য, জম্যক-কন্মাস্ত ও সম্যক- 
জীবিকা । সম্যক বাক্য অর্থে সতা-বাক্য বুঝায়, মিথ্যাবাক্য ঃ 
ইহারই বিপরীত ঘর্থজ্ঞাপক । সম্যক-কর্ধাস্ত মিথ্যা-কর্শেরং 
বিপরীতার্ক । জম্যক-জীবিকাঁ বা বাণিজ্য মিথ্যা-জীবিকার* 

 বিপরীতার্ধজ্ঞাপক। জীবিকা! বিশুদ্ধির নাম সম্যক-অন্রীব। 

(গ) সমাধির অন্তর্গত তিনটি__সমাকব্যায়ামঃ, অর্থাৎ দৃঢ় উৎসাহ) 
সম্যক-ম্ৃতিৎ, ইহা যোগাভ্যাসের অন্ত নাঁম এবং সম্যক- স্াধি অর্থাৎ 








১। মিথ্যা-বাক্য চতুবিবধ, যথা_-১ম। মিথ্যা-বাকা অর্থাৎ সত্য গো, ডি তে 
রচনা; ব্র। পিশুনবাকা অর্থাৎ মিথ্যা 'লাগান' ; ওয় । পৌর্-বাক্য ত: কর্কশ 
থা; ধর্থ। বৃথা গল্প অর্থাৎ সম্পরলাপ, 'আঘাড়ে গলপ' ইত্যাদি । ৃ 

২। মিথ্যাকর্ম ব্রিবিধ, যথা__১ম। প্রাণীহতা! ; ২য়। পর্থীগহরণ ; ওয়ামিং 
কামাচরণ। এগুলির বিপরীত কার্যযই সম্যক-কর্শা, যখ!_ দয়া, ভিক্ষা ও ত্রহ্মচ্থ টু 

৩। মিথ্যা-জীবিকা দশবিধ, যথা-মৎস্ত, মাংস, প্রাণি, অস্ত্র ও বিষ এই পাঁচ 
প্রকার ব্যবসায় ; চিকিৎস-বিদ্ধা, বাস্ত-বিদ্ধা অর্থাৎ পৌরহিত্য, মুষিক-বিদ্া। অর্থাৎ 

নষ্টকারী বিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্তা! এই চারি প্রকার বিদ্যা সঙ্বন্ধীয় ব্যবসায় এবং উৎকোচ 
ইতি গ্রহণ। 

৪ । সম্যক-ব্যায়াম চারি প্রকার, যথা--১ম। উৎপন্ন পাঁপের বিনাশ ; ২য়। 
অন্থুৎপন্পাপের অনুৎ্পাদন বা উৎপত্তি নিবারণ ; আ। উৎপন্ন-পুণোর (কুশল) 
সংরক্ষণ ও সংবদ্ধন ; হর্থ। অন্থুৎপন্ন-পুণ্যের উৎপাদনের জন্য অধাবসায়ী হওয়া । 

ৎ। সম্যক-স্থৃতি চারিটি ভাগে বিভক্ত, যখ|__১ম। কার-দর্শন, অর্থাৎ আদল 
ইত্যাদি। তর বেদনাদর্শন, অর্থাৎ ছুঃখ ইত্যাদি । ওর । চিউদর্শন, অর্থাৎ আশক্তি 
ইত্যাদি । ৪র্থ। ধর্দদশন | ধর্দদর্শন জ্ঞানাত্মফ-_কামেচ্ছা, দ্বেষ, আলল্ত, জড়তা, 
উদধতা, কুকৃতা (কুকাঁজ করিবার ইচ্ছা) এবং সংশয় এই সপ্ত.বিধ অতিধর্-বিরদ্ধ 
চি্তমল বর্তমান আছে কিনা, উৎপন্ন হইল, কি উৎপন্ন না হইল, এই সকলেন জ্ঞান । 
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ধ্যান, ইহাঁর অঙ্গ পাঁচটি, যথা বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও 

একাগ্রতা । 

গৌতম বুদ্ধ নিজে কোন গ্রস্থই রচনা! করেন নাই। বেদ যেমন 
খধিদিগের বাক্যে পরিস্ফুট, অর্থাৎ শ্রুতির স্ঠাঁয় বুদ্ধদেবের বাক্যও মুখে 
মুখে রক্ষিত হইয়াছিল। যথা *ধর্মপদের স্থখবগগে” আমরা পাই বুদ্ধ 
ভগবানের মুখ-নি£্ছত বাণী- 


“আরোগ্য পরমা লাভা সন্ট্‌ঠি পরমং ধনং। 
বিস্সাস পরমা ঞাঁতী নিব্বীণং পরমং স্থথং ৮ 
-ধর্দপদ, সুখবগ গো? ৮ম ত্র । 


__রোগশূন্তা৷ বা স্বাস্থ্যই পরম লাভ, 
সন্তুষ্টি বা সস্তোষই পরম ধন, 
বিশ্বাসই পরম জ্ঞাতি (উত্তম আত্মীয়), 
নির্বাণই পরম সুখ-_ইত্যার্দি-_ 


আঁবাঁর উক্ত কারণেই যুগভেদে ও দেশভেদে বৌদ্ধ দর্শনের ব্যাখ্যা তৌদ্ধ- 
ধর্মের স্তায় নানাজাতিয় লোকের মধ্যে বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণ লাভের পর 
নানাপ্রকার মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এই সকল বিভিন্ন দেশবাসী 
বৌদ্ধমতাবলন্ী শ্রমণদিগের মধ্যে কাহার বে প্রকৃত “বুদ্ধমত'ঘে মত 
্বয়ংই বুদ্ধদেব প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা অতীব কঠিন। 
পূর্বেই উল্ত হইয়াছে গৌতন বুদ্ধর কোন গ্রস্থই রচনা করেন নাই, এবং 
এমনও কিছু আজ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই বে কোন একটি গ্রস্থ বিশেষই 
বদ্ধদর্শনের আদি গ্রন্থ--তবে যতটা প্রমাঁণ পাওয়া! গিয়াছে তাহাতে 


১ক ৯ দর্শন পরিচয় 

বৌদ্ধশান্্র নিচয়ের মধ্যে *পালিপিট কই”১ সর্বাপেক্ষা ্রাচীন। গাবি- 
পিটক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা সুও (স্তর বা সুত্ান্ত), বিনয় ও 
অতিধর্্ম (অভিধর্ম দার্শনিক চিস্তার অনুকূল ধর্ম্মবিষয়ক তত্ব )) ইহা 
সাধীরণ ভাবে ত্রিপিঠক নামেও পরিচিত। অথকথা ( অর্থকথ!) 
বৃদ্ধঘোষ প্রণীত জানোদর, অর্থকথার অঙ্থবাদ প্রভৃতি উক্ত ভ্রিপিটকের 
কয়েকটি ব্যাধ্যা পুস্ত-ও পাঁওয়! যায়। পালিপিটকে যে সকল উক্তি 
আছে তাহাই ভগবান গৌতম বুদ্ধের নিজের উক্তি, বৌদ্ধদীর্শনিকগণ 
ইহাই মনে করেন। এই প্রাচীন ও মৌলিক গ্রন্থে উল্লেখ আছে বুদ্ধ 
বোধিবৃক্ষতলে বসিয়া সমু্ধ হইবার পূর্বে ছুঃখ, ছুঃখ সকল, ও দুঃখ 
নিরোধ বা নিরাকরণের উপায়গুলিও অনুভব করিয়াছিলেন এবং এ 
সন্ধে, তাহার উত্তি জগতে প্রচার করিয়া মানবকল্যাণ-কামনাঁয় তাহার 
প্রবন্তিত শিধ্যপথৎ প্রচার করিয়া গ্রিয়াছেন। বুদ্ধদেব এইরূপে নিজ 
উদ্ধিতে সংসার উৎপত্তির হেতু, জগতের সমুদায় কাধ্যকাঁরণভাঁব বিষদ- 
ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, বথা__ 


১1 পালি ভাষায় লিখিত পিটক, অর্থাৎ পেটি বা বাপি, আধার ও আধেয়ের 
অভেদে ব্যবহৃত । 

২। *মধ্যপথ' ব| মাধ্যমিক দর্শনই সর্বপ্রথম উদ্তাবিত। কাজে বৌদ্ধধন্্দ আরও 
তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল, যখ1-_-যোগাচার, সৌত্রান্িক ও বৈভাষিক। মাধ্যমিক 
বর্শন মতে জগৎ শুনাতার বিবর্ত-বিশেব এবং তাহার শেষ পরিণাম শুনাতা বা মহাশৃন্ । 
এই অবাঙ.-মানম-গোচর মহাশুস্ঠের ধ্যান করিতে করিতেই নির্বাণ লাভ ঘটে ; কেন না, 
উক্তরূপ তিস্তার ফলেই জীবাযা! মহান-ছুঃখ-সবন্ধ__শেক, তাপ, জরা, মরণ ইত্যাদি 
হইতে পরিত্রাণ লাত করে ও মহীশুস্তরূপ আদি কারণে নিমগ্ন হইয়া! যায়। 
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ভগবান বুদ্ধদেব অনুভূত দুঃখের হেতুবাদি 
(2076 01791) 01080591101, ) 


১ম অবিষ্যা ( অর্থাৎ, অজ্ঞান _- 16019091101), 
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১৭২ দর্শন পরিচয় 


উক্ত দ্বাদশটি তথ্যের নাম “প্রতীত্য সমুৎপাদ”ঃ বা মহানিদান এবং 
“পালিপিটক” গ্রন্থে ইহার যে ব্যাখ্যা আছে তাহাই প্রাচীনতম। উল্ত 
মহান-দুঃখস্বন্ধের বা 'দুঃখ-নকলের নিরোধেই নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। 
নিরোধ কি? বুদ্ধদেব বলিতেছেন__ , 

প্যং কিঞ্চি সমুদয় ধন্মং সববন্তং নিরোধ ধন্মং | 

স্যাহা কিছু উৎপন্ন ধর্ম, সে স্কল ধর্মের ধংদও আছে-_দুঃথ 
উৎপন্ন ধর্ম, সুতরাং তাহার ধ্বংসও আঁছে-_ধ্বংসকে নিরোঁধ বলে। 

নির্বাণ কি? দুঃখের একান্ত অভাবই নির্বাণ। ভগবান বুদ্ধ 
বলিতেছেন--কাঁমাদিতৃষ্জারৎ। দ্বেষের ও মোহের উচ্ছেদই নির্ধবাণ__. 
1.6. 016 ০97-651565006 0610015108810--]6 300 016 
০৯000001801 076 811 986 01 076 0110917600 2:1851706- 
[0009 0৩ 2৮96৭ 001106 116. মহাস্থবির নাগসেন বলিতেছেন__- 
নির্বাণই একান্ত সু, ইহা দুঃখহীন ক্লেশহীন,_যাঁহা কিছু দুঃখ, যাহা 
কিছু ক্লেশ, তাহা সাধনার পথে, অনুশীলনের পথে। 

পরমার্থতঃ নির্বাণকেই ছুঃখ নিরোধ আর্ধ্য-সত্য বলে, কারণ নির্ববাণে 
পৌছিলে তৃষ্ণার একান্ত নিরোধ হয় দুঃখ আঁর কিছুই থাকে না। নির্বাণ 
লাঁত করিলে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের কি অবস্থা হয়? “রতন সুত্তে আছে-_ 


পথীণং পুরাণং নবং নথি সম্ভবং 
বিরত্বাচিত্তা আঁয়তিকে ভবম্মিং। 





১। প্রতীত্য অর্থে প্রার্থি ও সমুৎপাদ অর্থে উৎপত্তি_কারণাধীনে ভাবনিচয়ের 
উৎপত্তি--067600176 0110811, 

২। কাপাদি পঞ্চ কাম্য বস্তুর জন্য কামতৃষ1, শাঙত দৃষ্টি জনিত ভব-তৃষ! ও প্রভেদ 
জনিত বিস্তব-তৃষ্ণা । 
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তে খীনবীজা। অবিরূলিহি চ্ছন্দা 
নিব্বন্তি ধীরা যথা'য়ং পদীপে |” 
নং --১৪শ রতন হুত্ত।” 

_তীহাদের প্রাচীন সংস্কার সমূহ বিনষ্ট হয়, নৃতন সংস্কারের আর 
উৎপত্তি হয় না; পুনর্জম্মে তাহাদের রতি থাকেনা, তাহার! ক্ষীণবীজ ও 
বিহত-ছন্দ হন__প্রদীপ যেমন নিভিয়া যায়, সেইরূপ তাহারা দেহত্যাগ 
করিয়া অন্ুবাদিশেষ নির্ববাণ-ধাতুতে বিলীন হয়। 

তাই ভগবান বুদ্ধ বলিতেছেন__ 

“সিঞ্চ ভিক্ধু ইমং নাবং 
সিত্া তে লহ মেস্সতি, রি 
ছেত্বা রাগঞ্চ দৌষঞ্চ ; 
ততো নিব্বাণমেহিসি ॥৮ 
__ভিকৃগুবগগ+ ১০ম সুত্র) 
_্হে ভিক্ষু! এ দেহতরী করহ সেচন 
পাপবারি ভারাক্রান্ত যাহ! অনুক্ষণ 
সেচন করিলে সেই সললিলের রাঁশি 
লঘু হয়ে দেহতরী উঠিবেক ভাসি, 
রাগদেষাদিন শেষে করিয়া! ছেদন 
চরমে লভিবে তুমি নির্বাণ পরম।” 


৬ 


এনমো তদ্স্‌ ভগবতো! অধুহতে! সম্মাসন্বদ্ধদ্স |” 


াঁনঅভি দর্পন 
রঃ 
ভারতীয় ভাব-দর্শন 


শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্য “আত্মদর্শন, লাভ করিয়া তাহার পরিচয় প্রদান 
করিয়া স্তোত্র রচনা করিলেন-- 
পন সাংখ্যং ন শৈবং ন তৎ পঞ্চরান্রম্‌, 
ন জৈনং মীমাঁংসকাদেন্দ্তং বা। 
* বিশিষ্টানতৃত্যা বিশুদ্ধাত্মকত্বাৎ, 
তদেকোহ্বশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্‌ ৮ 


--আমাকে (পরম-আত্মাকে ) সাংখ্য, শৈব, পঞ্চারাত্রাদিযোগ১ কি! 
জৈন, মীমাংসা প্রভৃতি কোনই দার্শনিক মতবাঁদ-মাত্র আশ্রয় করিয়! 
নিরূপন করা যায় নাকেব্লমাত্র বিশেষরূপ অনুভব দ্বারাই আমার 
বিশুদ্ধাত্মকত্ব (মানব মনে) প্রতীয়মান হয় এবং মহা-প্রলয়েরও পরে 
একা! আমিই অবশিষ্ট থাকি-এই নিত্য ও শাশ্বত সর্ধ-কল্যাণময় 
পরমাজ্সাই আমি। 

০.» খষিকুলতিলক ব্রহ্মবিদ্‌ খেতাশ্বতর তাহার প্রবর্তিত উপনিষদে উক্ত 
পরমাত্ম-তব ব্যক্ত করিয়া সুত্র রচন1 করিলেন--. 


১। বৈষব আগমোক্ত পঞ্চরাত্রতত্থব বা জ্ঞানযৌগ, যথা--গুরুতন্ব, সন্ত্রতত্ব, দেবতন্ 
ও ধ্যানতত্ব। 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ১৭৫ 


“বেদানুমেতং পুরুষং মহান্তং- 
মাদিত্যবর্ণং তমসং গরস্তাৎ। 
ত্বমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি 
নান্তঃ পন্থা! বি্যতেহ্যনায় ॥৮ 
--শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, ৩য় অঃ ৮ম সৃত্র। 


-অবিষ্া বাঁ অজ্ঞান ভিমিরের পরপারে ব্রহ্গধামে অবস্থিত, এই 
জ্যোতি পরম-পুরুষকে ( পরম-আত্মাকে ) আমি জানি। ইহার স্বরূপ 
অবগত হইয়া জীব মৃত্যু-কবল হইতে মুক্তি পাঁয়-_জরমরণের অতীত হয়; 
হুইাকে জানা ভিন্ন ( পরম-পদ প্রাপ্তির ) অন্ত দ্বিতীয় উপায় নাই। 
মুনিশ্রেষ্ঠ যোগী যাজ্ঞবন্ক মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায় ব্যক্ত করিয়া নির্দেশ. 
দিলেন_- 


“্অযস্ত পরমোধর্ম্ো বদ যোগেনাত্মদর্শনম্‌।” 


-মুমুক্ষু ব্যক্তির স্বকীয় আত্মার প্রকৃত স্বরূপ পাক্ষাৎকাঁর-রূপ ষে 
আত্মদর্শন, তাহাই মুক্তির সাক্ষাৎ উপায়_-তাহাই সনাতন ধর্থের সারভূত 
চরম ও পরম ধর । 

এমন বে পরমাত্মতত্ব, অনুভব দ্বারাই মানুষ তাঁহা৷ উপলব্ধি করিতে 
পারে। কেবলমাত্র নানাবিধ দার্শনিক মতবাদ আশ্রয় করিলে বা 
ততমুদায় আয়ত্ব করিতে পারিলেই যে মে অনুভূতি আসে--সে প্ররুত 
আত্মতত্ব লাভ হয়'তাহা নহে, প্রক্কৃত দর্শন আবশ্তক। দর্শনং দর্শনং 
প্রোক্তম্*ইহাই না দর্শনের প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা! দর্শনশান্্র পাঠে পদার্ঘতত্বের 
স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় খুবই সত্য কথা-_কিন্ত শুধুই কি 
দার্শনিক মতবাদ সমূহ বুধিতে পাঁরিলে বা মে সকল বিষয়ে পণ্ডিত 





১৭৬ দর্শন পরিচয় 


হইলেই দর্শনে জ্ঞান লাভ হয়--না নিগুঢ় দর্শন তত্বরাঁজির অবতারণা 
করিয়া বাগ্‌বিতগ্ার আশ্রয় লইয়া তর্ক ও বুক্তির সাহায্যে প্রতিপক্ষকে 
বিচারে একাস্ত ভাবে পরাস্ত করিয়া স্বীয় দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিশেষত 
বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পাবিলেই প্রকৃত দর্শনজ্ঞান লাভ হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে? এত সহজে দর্শন হয় না__€সে বড় কঠিন ঠাই, গুরু- 
শিল্বে দেখা নাই! চাই অন্কুভব করিবার শক্তি এবং এ অনুভূতি 
সম্পূর্ণরূপেই ব্যক্তিগত-- প্রকৃত অগ্রভূৃতি তবজ্ঞান হইতে জন্মে এবং 
অনুভূতির উন্েষেই “দর্শন” লাভ ঘটে । তত্বজ্ঞান কিসে জন্মে? 'জ্ঞানাং 
পরতরং নহি-_ইছা শৃস্তবাক্য ) গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন-_ 
“তদ্বিদ্ধি প্রণিপাঁতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়!। 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞনিনত্তত্বদশিনঃ ॥৮ 
--গীতাঃ ৪র্থ অঃ ৩৪ম শ্লোক । 
-তন্দশিগণে তুমি প্রণিপাত করি 

সেবা কর তাহাদের আঁজ্ঞ| শিরে ধরি ; 

জিজ্ঞাস সন্দেহ ঘত অন্তরে উদয় 

তত্ব (জ্ঞান) উপদেশ তাঁরা দিবেন নিশ্চয়” 

--দসুধীকর? গীতা । 
তত্বপ্রান লাভ হইলে কি হয়? শ্রীভগবাঁন বলিলেন_- 
প্যখৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্রি ভস্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন। 

জ্ঞানাগ্সি সর্ধবকর্মানি ভম্মসাৎ কুকুতে তথা ॥ 

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্র মিহবিগ্যন্তে | 

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধিঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ১৭৭ 


অন্ধাবান্‌ লভতে জানং তৎপরঃ সংযতেনরিয়ঃ | 
জঞানং লব্ধ! পরাং শাস্তিমচিরেণী ধিপচ্ছতি ॥” 
-গীতা, ৪র্ঘথ অঃ ৩৭-৩,শ শ্লোক। 
_পজলস্ত অন বথা কাষ্ঠ করে 
জ্ঞানানলে সর্ব কর্ম তম্মীতুত হয়। 
পবিত্র কিছুই নাই জাঁনের সমান, 
কর্ম-যোগী যথা কালে পান আম্ঙ্ঞান। 
অন্ধাবান্‌ ্িতেত্ত্িয় একনিষ্ঠ জন 
জ্ঞান লভি অচিরাঁৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন |” 
-ুধাঁকর গীতা ।, * 
জ্ঞানলাভ করিয়া কেমন করিয়াই বা মানুষ মোক্ষ পায় বা মোক্ষের. 
অধিকারী হয়? শ্রীভগবাঁন নির্দেশ দিলেন_ 
*শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিশ্কতে। 
ধ্যানাৎ কর্মফল-ত্যাগঃ ত্যাগাচ্ছা স্তিরনত্তরম্‌ ॥” 
গীতা, ১২শ অঃ ১২শ শ্লোক। 
বাহ্‌ অভ্যাসের) শ্রেষ্ঠ যুক্রিযুকত-জ্ঞানংঃ 
সেই জ্ঞান হ'তে শ্রেষ্ঠ মনঃস্তির ধ্যান* ) 





১। বাহ-অভ্যাস অর্থে শহিক-পুজাদি বুঝায়। 

২। যুক্তি-যুক্ত জ্ঞানেই ভগবানের প্রিয়-কাধ্য সাধন হয়। পরবর্গের ব্যক্ত অংশ 
জানার নামই জান। শ্রুতি ববিতেছন-“তশ্িন গ্রীতি সুৎপরিয়কার্য সাধলঞ তদুপাসনমেব" 
-ভাহার শ্বীতি ও হার প্রিকার্য সাধনই তাহার উপাদনা । 

৩। ধ্যান-সমাধি-যোগে বিজ্ঞান লাত করা ঘায়।, বিজ্ঞান পরতরঙ্গের অব্যন্ত অংশ 
জানায় অপর নাম। 


১৭৮ - দর্শন পরিচয় 


ধ্যান হ'তে 'কর্ম-ফল-ত্যাগ”ঃ শ্রেষ্ঠ হয়, 

সর্ব-কর্ধম ফলার্পণ করিলে আমায়। 

এইরূপ “ত্যাগে' হয় আসক্তি বিলয়, 

'াসক্তি-বিলয়ে মুক্তি চির শাস্তিময় |” _-স্ুধাকর” গীতা । 


ততবজ্ঞান লাঁভই ব্যক্তিগত জীবনে অনন্ত অনুভূতি স্ছুরণে একান্ত 
সহায়ক। বস্ততঃ তত্তজ্ঞানেই অন্ভৃতির বিকাঁশ ও দর্শনেই জ্ঞানের 
পরিসমাপ্তি-_দশন হইলেই আত্মার স্বরূপ সাক্ষাঁৎকাঁর লাভ হয় এখং 
আত্মদর্শনই মুক্তির বা নিত্যানন্দ লাভের সাক্ষাৎ উপায়__সবার মূলে 
কিন্তু অশ্ভূতি। 
" * এখন "কথা হইতেছে এমন যে অমৃতের খনি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
আকর, তত্ব-সিদ্ধান্তের রদ্বাগার, ভক্তির উৎন, গীতা ও উপনিষদ্‌ 
এবং দর্শন শান্্ররাজি, সে সমুদয় পাঠ করিয়াও ত মানব তত্বজ্ঞান 
ও অনুভূতি বা আত্মবোধ ও ত্রহ্গনির্ববাণ এবং চিদানন্দ লাভ করিতে 
পাঁরিতেছে না। ইহাঁর কাঁরণ কি? ইহাঁর প্রধানতম কারণ, তন্বজ্ঞান 
লাত-হেতু মানবের মধ্যে প্রকৃত অন্থভূতির-_তনবান্বভৃতির একান্তই 
অভাব । কবিবর ০০০ বলিয়াছেন__ 

০15 ০005 75 ০000, 107 000151765 15109170510, 

৬০:৭5 %107056 000951)0 05551 69198৮2172০.” 


__কাঁয়, মন ও বাক্য, এ ত্রয়ীর বুগপথ সমাঁবেশেই বিষয়-বোঁধ ঘটে ও 
তত্ববিচীর সফল হয় এবং কালে তত্বান্ৃভৃতি আসে । কিন্ত শুধুই কথার 





১1 কর্মফল ত্যাগ হয়, আসক্তির লয় হয়-_নির্ব্বাণ লাস্ত হয় বিজ্ঞান জঙ্সিলে। 


৬ 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ১৭৯ 


পর কথা গাঁখিলে কিছ! তৰ্জ্ঞান "লাভ-হেতু সমরদ্ধ একাগ্রতা ও একান্ত 
আগ্রহ না থাকিলে, কোন ফলোদয়ই হয় না, প্ররুত দর্শন লাভ ঘটে নাঁ_ 
“ন্মে ধী ঢালার, মত সর্বন্ই পণ হইয়া ঘায়। প্রাণের ক্ষোভে তাই 
বাংলার “ম্ধাকর+ গাহিয়াছেন-_ 


“ঘরে ঘরে গীতা পাঠ_- 
ফল কেন ফলচে না? 
দেশলাইয়ের কাঠির দোষে 
একটি কাঠি জলচে না, 
গীতার শ্লোক ইক্ষুদণ্ড ৪ 
গিলিলে আস্বাদ নাই; 
গুরুপাশে বসে বসে 
সরসে চিবাঁন চাই।” 


ব্রদ্ধাণ্ড ভাগ্ডোদর, ছোট শিশুটির মত মীুষ যাহা কিছু পাঁয় তাহাই 
সে একেবারে গলাধঃকরণ করিয়া উদরস্থ করিতে প্রয়াসী হয়_কোঁন 
কিছুরই রসাস্বাদনে কেমন যেন তাঁর চেষ্টা বা যন্ত্র থাকে না। “বোধ 
তাহার আসে নাঁ_বদহজমই হয় এবং ইহাই জনসমাজকে ব্যস্ত ও বিব্রত 
করিয়! রাখে প্রতিনিয়ত । 

সর্ধব-উপনিযদ-সাঁর গীতা পড়িয়াও আমাদের--ভারতবাসীর যে 
অবস্থা, সর্ব-দর্শন-সিদ্ধান্ত আয়ত্ব করিয়াও ঠিক তদন্থরূপই অবস্থা। 
সাংখ্যের তথাকথিত নিষ্কীয়বাদ () স্তায়ের কচ্‌কচি ৫) বা বেদাস্তের 
দ্বৈতাঁবৈতবাঁদের লৌকিক বাগ.বিতওড! লইয়াই আঁমরা সকলে মাথা ঘামাই, 





১৮০ দর্শন পরিচয় 


প্রকৃত দর্শন লাভ হয় কিসে সে বিষয়ে ধ্যান রাখি না বা তেমন দর্শন-্তব 
অনুভব করিতে শিক্ষা করি না। 

প্রকৃতপক্ষে, দর্শন আলোচনা করি আমরা এমন প্রকার ও প্রণালীর 
মধ্য দিয়! যাহাতে আমাদের বুদ্ধিও “খোলে” না বোধিরও স্কুরণ হয় 
না-_-আধারকে বাদ দিয়াই অনেক সময়ে আধেয় সঙ্থন্ধে আমাদের 
জন্ননা-কল্পনার অস্ত থাক না। মীুষকেই না ছোট করিয়া দেখি 
প্রতি দৃষ্টান্তের আর তাহারই না পাপের বোঝা পাহাড় প্রমাণ 
করিয়া আমরা নিজেদের দৃষ্টিপথ রোঁধ করি! স্থষ্টিকে বাদ দিবা 
অষ্টার মুষ্তি ধ্যানে মূর্ত করিয়া তাহাতে বিভোর হইব, ইহাই না 
-আমাদের ্লড় অভিমান! কখনও বা ইহারই ঠিক বিপরীত পন্থার 
অনুবর্তন করিয়া শ্রষ্টাকে একেবারে "টিয়া, ফেলিয়া দিয়া, আমরা! সৃষ্টির 
প্রাধান্ত স্থাপন করিয়া, পাশ্চাত্য জড়বাদের জৌলুসে মুগ্ধ ও মোহিত হইয়া, 
সভ্য (০1%111290 ) সাঁজিয়া নিজেদের ধন্য ও কৃতরুতার্থ মনে করি) 
আবার, কখনও বা৷ উক্ত উভয়বিধ কৃষ্টির (০1:7০) দোটানায় পড়িয়া 
শ্যাম রাখি কি কুল রাখি” এমনই একটা উদ্ভট পরিস্থিতির সৃচনা করিয়া 
তাহাতেই “হাবুডুবু” থাইয়া “মবতার” সাভিয়া কতই না! কীর্ি রটাই! 
প্রকৃত দর্শন তত্ব নিরুপণে বা বেদান্তের “তত্বমসি” বা “সোহং ভাবের বার্থ 
তাৎপর্ধ্য পর্যালোচনায় বা রাগাত্মিকা ভক্তিরসের গুঢ় প্রেমাস্বাদনের কোন 
প্রচেষ্টাই আমরা করি না কোন কিছুই তলাইয়া! ভাবিতে চাহি না। 

ফলে-_আমাদের পু'থির পর পু*থিই বাড়িয়। যায় যুক্তির পর যুক্তির জাল 
বুনিয়া, সিদ্ধান্তের পর কুট সিদ্ধান্তের অবতারণা করাই শেষ পর্যন্ত মুখ্য হইয়া 
দাড়ায় ও উদ্ত উদ্দেশ্তগুলি সিদ্ধ করিতে জটিলতম তর্কবাঁদ এবং প্রমাণ- 
প্রয়োগের আশ্রয় লইতে পীঁজি-পু'ঁথির ভিতরে 'নথির” পর নথি” খু'জিরা 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ১৮১ 


বাহির করিয়াদস্তই প্রকাশ করি । মান্ব-তত,আত্ম-তনকবর্ঘতৰ সব কিছুই 
তলাইয়া যায়-কোঁন তব্বেরই কূল-কিনারা' আমরা পাই না এবং এইরূপ 
অসহায় অবস্থায় আমাদের দুঃখের একাস্ত নিবৃত্বি হওয়া ত দুরের -কথা 
্রমাস্য়ে তাহা শত-সহম্্ গুণ 'বাঁড়িয়াই চলে ; আমাদের জীবন-সমস্তা 
উত্তরোত্তর জটিল হইতে জটিলতর হইয়াই দীড়ায়। 

বাংলার কবি দেশপ্রকৃতির পুজার উদ্বোধন করিতে গিয়া আমাদের এই 
সাধন-বিলাঁ পরিলক্ষ্য করিয়া, আমাঁদের এই “সসেমিরা” অবস্থায় মর্মাহত 
হইয়া, মনের আক্ষেপে গাহিয়াছেন__ 


“ক্ষান্ত হও! মিছে আর কেন বুথ! খুঁজে মর 
পেয়েছ কি একটু সন্ধান ? এ 
রনথ-পাঠে তর্কবাদে দেখি কি করেছ জড় ?-_ | 
কিছু নয়-__বৃথা অভিমান ! 
অন্ধ করি রুদ্ধ করি দিব্য প্রবেশের পথ, ভ্রান্তি নিয়ে তবু বাঁর বার 
বিজ্ঞানের যুক্তি নিয়ে দার্শনিক-মত দিয়ে পেতে চাঁও কোথা সীমা,তার। 
অনস্তে অখিলে এনে, অীমে সীমায় টেনে-_ওরে ত্রীস্ত কৌথা যাবি বল্‌ 
ফিরে আয় ওরে অন্ধ, দেখ দিব্য-দৃষ্টি মেলি কোথা রবি করে ঝলমল্‌ 
কোথা পথ সহজ সরল ! 
প্রাণহীন স্পন্দহীন অক্ষরের রেখা-মাঝে পেতে চাঁস্‌ প্রাণের সন্ধান, 
হায় হায় !__মিছে অভিমান |” 


_পআকিঞ্চন দাস ।” 


-কবি আরও বলিতেছেন, মিছে খোজ। খুজি ছাড়, অভিমান 
রাখ্‌ঃ মন হ'তে সঙ্কোচের পাঁশ খুলে ফেল্‌। “তুই বে রে অমৃত সন্তান” ! 


ফু 


১৮২ দর্শন পরিচয় 


ধার ইচ্ছায় এই বিশ্বচরাঁচর প্রতিদিন নিয়ত হচ্চে ধীর করুণ কটাক্ষে 
রবি-শশী-গ্রহ-তারা পরিচালিত হ'য়ে নিরতই তীর মহিম! প্রকাশ কচ্ছে, 
সেই জ্যোতির্য় সর্বশক্তিমান প্রশীশক্তির তুই যে রে একটা অংশ! 
সেই মহাঁশক্তি আশ্রয় ক'রে জাগ দেখি--দেখতে পাঁ”বি অনন্ত-কাঁলের মে 
শ্বীশ্বত আত্ম-জাগরণ-গাথা” তোরই মাঝে সপ্ত রয়েছে, তোরই জীবনের 
পাতায় পাতায় মাথা আছে সে অতীত যুগের কত-শত মুনি-খষির জীবন- 
ব্রত ও সাঁধনা। আত্মশক্তি বোধ নিয়ে “সে মহা গ্রন্থের খোঁল্‌ দেখি ফিরে 
আজ এক পাতা+_-পাবি মূল আদি ও অন্তের1” সত্যত্রষ্টী কবি তাই 
সত্যের সন্ধান দিলেন__ 
* “খুলে তবে দেখ. দেখি কি রয়েছে গ্রন্থে লেখা ? 
--দেবতাঁর এ চির-বন্দন। 
দেখ, বুঝে মিলে কি না নিখিলের প্রীণ-সনে 
চেতনের প্রাণের স্পন্দন! 
দেখ, দেখি রন্ধে রন্ধে ওঠে কিনা প্রকৃতির স্ুমহান্‌ প্রাণের নিঃশ্বাস 
আসা আরচলে যাঁওয়া সত্য হোক্‌ মিথ্যা! হৌক্‌-আছে কিনা অথগ্ড-বিশ্বাম ? 
মানবের এ হৃদয় শুত্র-দেবতা-মন্দির ; ভক্ত চাঁয় দেবতার পাঁনে 
পরিপূর্ণ উপচারে প্রেমে স্সেহে জ্ঞান-গর্ব্রে_ধন্য হতে ধারণায় ধ্যানে 
--আপনার নিবেদিত জ্ঞানে । 
এই জন্ম এ হৃদয় সত্য হোক্‌ শান্ত হোক্‌-__হোক্‌ শুত্র উজ্জল গ্যোছুল 
মীনবত” নিবেদিত ফুল 1৮ | 
_“আঁকিঞ্চন দাস ।” 
ভক্ত ও ভগবানের এই যে মিতালি-__জীবে ও শিবে এই যে অথগ্- 
সত্বা, অঙ্টা ও কৃষ্টি বিষয়ে মানিবের এই যে ভাবদর্শন--দ্দবার উপরে 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ১৮৩ 


মান্য সত্য, তাহার উপরে নাই, এমন যে অভিনব সত্যামগভ্তি ও 
ছন্ৃষ্টি_-ভক্তের প্রাণের বিনিময়, ভগবানের প্রেমের খেলা-ইহার 
রহস্তই বাকি? ইহার পরিচয়--প্রকূত পরিচয়, কেমন করিয়া পাওয়া 
বাঁয়? কবে, কেমন করিয়া, এ অভিনব ভাঁবদর্শনের ভাব-তরঙ্গ 
ভবানীপতি ভোলানাথের ডঙ্বকু নিনাদের তরঙগ-ভঙ্গে স্পন্দিত হইয়া 
মানব মনে প্কুরিত হইয়াছিল_কোন সে দেশ, বথায় ইহার প্রসার 
হইয়াছিল সর্বপ্রথমে এবং কিরূপেই বা দেশ দেশ নন্দিত করিয়া ভক্তজন-মন 
উদ্ধদ্ধ করিয়া সহজ ও সরল গতিভ্দিমায় “নিখিলের প্রাণসনে চেতনের 
প্রাণের স্পন্দনের' যোগস্ত্র বাঁধিয়া দিয়াঁছিল এই মীনবত-দর্শন? ভারতের 
শত শত প্রাচীনতম ধম্মমত ও তৎসম্পর্কীয় আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াই না এই অভিনব ভাব-দর্শন ক্কুরিত হইবাছিণ 
কালে কালে এবং প্রত্যেকটিকে মূল হিসাবে অবলগ্িত হইয়াই না প্রাবন্তিত 
হইয়াছিল এক একটি গৃঢ় অনুভূতি । 

এই ভাঁব-দর্শনরাজি, জৈন-দর্শন ও বৌদ্ধ-দর্শন ব্যতিরেকে অপরাঁপর 
থে সকল আজীবক ধর্মমত বা তাহার আচার-অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি 
করিয়া পরিলক্ষিত, পরিবদ্ধিত ও প্রসারিত হইরাছিল, সেই সকল ধর্মমত 
বঃ তৎ তত বিষয়ক আনুষ্ঠানিক বিধিগুলি যে সকল দর্শন-তন্ব আশ্রয় 
করিয়া প্রতিঠিত ছিল, তেমন দর্শন-গ্রন্থ এতাঁবৎকাঁল অতি অল্পই আবিষ্কৃত 
হইয়াছে--অবিদিতই রহিয়া। গিয়াছে তাঁহার মধ্যে অনেকানেক অমূল্য 
দর্শন-সিদ্ান্ গুরু-পরম্পরায় বাঁ বংশ-পধ্যায়ের অনন্ত অন্ুত্ৃতিতে 
এবং ভক্ত মহাত্মাদিগের সাধন-লন্ধ ধন_-তীহাদিগের প্রাণবিগলিত গীথীয় 
ও গানে, চধ্যাপদে ও পদাবলীতেই এক্ষণে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে এই 
সকল গুহ ভাব-তন্ ও গৃঢ দর্শন-সিদ্ধান্তরাজি। | 


১৮৪ দর্শন পরিচয় 


আমাদের এই ভারতবর্ষে সকল অভাব হইতে বড় অভাব ছিল এই 
যে আমাদের দেশের আধুনিক ধরণের ধারাবাহিক ইতিহাস (০1:010- 
1021081 1115:015 ) পাঁওয়া যায় না এবং পুরাঁকাঁলে বেগুলি মহাঁমূল্য পুরাণ 
রস্থরাজি রচিত হইয়াছিল তাহার মূল যোগস্ত্রের কোন হুদিদ্ই আমরা 
ইতিপূর্বে পাই নাই। এক্ষণে আমাদের বড়ই সৌভাগ্য এবং মহা 
স্থুবিধা এই বে উক্ত জাতিগত ও প্রদেশগত দৈন্য অপসারণ করিতে 
আমাদের শ্বদেশীয় ও বিদেশস্থ বহু মণীষাঁসম্পন্ন কৃতবিদ্য পশ্তিতমগ্ডলী 
নানাবিধ প্রত্ুতবের অনুসন্ধানে ও ব্যাপক গবেষণীয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং 
তাহাদিগেরই কৃপায় আমাদের এ. প্রাটীনতম দেশের প্রাটীনতর বহু 
বিক্ষিপ্ত ধর্মমত ও তাহার আচার অনুষ্ঠানের বিবরণ এখন আমরা! 
উল্লিখিত ভাব-দর্শন, তথা মাঁনবত-দর্শনের যৌগন্থত্র হিসাবে ধরিয়া লইতে 
পারিতেছি। উক্ত বিবরণী যদি আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে বেশ 
স্পষ্টই বুঝিতে পাঁরা যায় আমাদের এই বাঁংলা দেশের ও তৎনিকটবন্তি 
জনপদপ্জলিৰ জাতীয় ধর্ম্য আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির উপরই 
সপ্রসিদ্ধ 'জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমত ও প্রায় সমুদয় আজীবক ও তৈর্থিক 
ধর্মমতগুলি প্রতিঠিত এবং উক্ত ধর্মমতগুলিই ভারতের যাঁবতীয় 
ভাঁব-দর্শনের আকর ন্বরূপ। 

এই ভাব-দর্শনরাঁজি আশ্রয় করিয়! দে সকল দর্শন-সিদ্ধান্ত রহিয়াছে 
তাহা শুধুই যে আ্জাতীয় ধর্মমত বা বৈদিক-দর্শন হইতেই সমুভ্ভূত তাহা 
বলা চলে না, কেন না বৈদিক ধর্ম সাধারণতঃ গৃহস্থেরই' ধর্ম বৈদিক 
যাগ-জ্ঞ, ক্রিয়া-কলাঁপ সকলগুলিই একপ্রকার গৃহস্থালি ব্যাপার । বস্তৃতঃঃ 
কঠোর ত্যাগধন্শ ভারতের এক অভিনব ধর্মপন্থ ) ইহা সংসার আশ্রমের 
বিপরীত তাবাত্মক, সকলগুলিই বৈরাগ্যের ধর্ম ; ইহারই আশ্রয়ে নৃতনতর 


মানবত দর্শন বা! ভারতীয় ভাঁব দর্শন ১৮৫ 


ভাব-দর্শনগুলি প্রবর্তিত ও প্রত্যেকটিরই মূল সাংখ্যদর্শনের মতবাঁদের 
উপর প্রতিষিত বলা যাইতে পারে এবং প্রায় সকলগুলিই পূর্ববভাঁরতে, 
অর্থাৎ যে সকল দেশের সহিত পূর্বে আধ্যজাঁতির তেমন কোন সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে যোগন্ত্র ছিল না, সেই সকল স্থান হইতে সমুৎপন্ধ এবং একটু 
প্রণিধাঁন করিয়া বিচার করিলে ইহাঁও প্রতিপন্ন হয় যে উল্লিখিত প্রায় 
মকল ত্যাগ-ধর্মইি এক বাক্যে প্রচার করিতেছে__ 

(ক) গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ কর। 

(খ) গৃহস্থ আশ্রমে সুখ নাই। 

(গ) দুঃখের দাবানলে প্রতিনিয়ত গৃহস্থ জর্জরিত । 

(ঘ) শাস্তিলাভ করিতে হইলে গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করিয়া 
বাহীতে জন্ম, জরা ও মরণ, এই তিনটি অতিক্রম করিতে 
গাঁরা যায়__এই ত্রিতাঁপ হইতে মানুষ রক্ষা পাঁয়, তাহার জন্য 
প্রচেষ্টা করাই বিধেয়। দুঃখের একান্ত পরিসমাপ্তিই সকলগুলির 
একমাত্র লক্ষ্যস্থল। 

(৬) উক্ত ত্রিতাপ হইতে অব্যাহতি লাঁভ করিতে হইলে 
প্রধানতঃ__-“আমি কে? “আমি কোথা হইতে আদিলাম?” “আমি 
কেন আমিলাম?”__এই সকল তত্বেরই চিন্তা করা আবশ্যক | 

(চ) উক্তরূপ চিন্তার ফলে মানুষ প্রক্কত অন্ন্ভূতি লাভ করে 
এবং মাঁনব-আত্মা কেবল হইয়া যাঁয় বা তাহার নির্ববীণ লাভ হয় ব৷ 
মানব আত্ম-নিবেদন করিতে শিক্ষা করিয়া পরমাত্ম-তৰ অবগত হইয়া 
জীবনে কৃতকৃতার্থ হয়। মানুষ এহেন অবস্থায় পৌছিলে সে জরা-মরণের 
অতীত হয়, অহঙ্কার আর তার থাকে না ও তাহার আত্মা সর্বব্যাপী হয় । 
উক্ত সাধনে উন্নত হইলে ইহ-সংসারের মহিত মানুষের আর কোন সং্রব 





১৮৬ দর্শন পরিচয় 


থাকে না-_মানবা্ম! মহাকরণীর আঁধার হইয়া যাঁর-_নিত্যানন লা 
হেতু তাহার পরম-পদ প্রাপ্তি ঘটে। 
এই আত্মর্শন, এহেন ভাব-দর্শনের পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে নৃতন এবং 
ইহার আশ্রয়ে আরও যে সকল বহুবিধ ভবি-সিদ্ধান্তরাজী গড়িয়া উঠিযাঁছিন 
তাহ! আরও অভিনব । ভারতের, বিশেষতঃ পূর্ব্বভারতের, চাই কি সচ্ছনে 
বলা চলে আমাদের এই বাংলা দেশেরই ইহা এক অভূতপূর্ব দান-স্তার। 
ভাব-দর্শনগুলির মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের বহুবিধ তত্বই অ'মরা 
পাইয়াছি উক্ত ধর্ম-বিষয়ক অনেকাঁনেক ধর্ম ও দর্শন-সিদ্ধান্ত পাপ 
শানগ্রন্থে এবং পূর্ব পূর্ব পরিচ্ছেদে ততবিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিও প্রদন্ত 
হইয়াছে" কিন্তু, উল্লিখিত দুইটি মাত্র ভাব-দর্শন ব্যতিরেকে অপরগুলির 
বর্ণন-সিদ্ধান্ত যে সকল আজীবক ধর্খনতগুলি আয়ে প্রবর্তিত দেই ধর্ধমত- 
গুলির প্রথমে যথা-সম্তব সরন ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করিয়া তাহার 
মধ্যে যে অভিনব ভাঁবদর্শনের দিদ্ধান্ত-নিচয় অন্তরিহিত রহিয়াছে তাহারই 
কতকগুলির পরিচয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল। সাধারণ ভাবে প্রধানত; 
ছয় ভাগে উক্ত বিবিধ ভাবাস্মীকা ধর্মমতগুলিকে বিভক্ত কর! বাইতে 
পারে। যথা ১ 
প্রথম - মৎমেন্্রনাথ প্রবর্তিত নাথগন্থ। 
দ্বিতীয়_- লুইপাঁদ, শীস্তিদেব প্রভৃতি সিদ্ধাচাধ্যগণ ও তীহাদিগের 
বিরচিত চর্্যাপদলহরী | 
তৃতীয়-_ সহজিয়া পন্থ ও সহজিয়া সাঁধকবুন্দের দোহা ও পদসমূহ। 
চতুর্থ __ জয়দেব, বিদ্ভাপতি ও চণ্ডিদাস প্রভৃতি রচিত রাগাত্বিকা 
মধুর পদাবলী এবং অসংখ্য দৌহা, টৌহাকোষ, গান ও 
ভাবাত্বিকা গ্রামা-শীতিকানলী । 


মানবত দর্শন ব। ভারতীয় ভাব দর্শন ১৮৭ 


পঞ্চম -_- তান্ত্রিক সাধকবৃন্দ ও তীহাঁদের লীধনলব্ধ বহুবিধ শ্টামা- 
সঙ্গীত। 

ষষ্ঠ -_ শ্রীমৎ চৈতগ্তদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ব-ধর্মা ও বৈষ্ব- 
দর্শন-সিদ্ধান্ত বিষয়ক অগণিত কীর্তন পদলহরী | 


১। নাথপন্থ। 


প্রেমিক সাধু মসেন্ত্রনাথ বা মীননাথ নাথপন্থের প্রবর্তক। নাথেরা 
একটি প্রবল ধর্মমত প্রচাঁর করেন। যোধপুরের মহামনির নাথপন্থীদিগের 
একটি প্রধান তীর্থক্ষেত্র। এক সময় নাথপন্থ এতই প্রবল ছিল যে হিন্দু ও 
বৌদ্ধ উভয় অম্পরদায়ই নাথদের পূজা করিতেন) এখনও নেপালী বৌদ্ধ- 
দিগের মৎসেন্্রনাথই প্রধান দেবতা; নেপালে তীহাঁর রথযাত্রারু-স্রময় পুরীর 
জগন্নাথদেবের রযাত্রার মতই মহা ধুমধাম হয়। মৎসেন্দ্রনাথের শিল্ 
গোরক্ষমাথকে এখনও তিব্বতীয় বৌদ্ধরা পুঙ্গা করেন। আমাদের 
বাংলাদেশে “যোগীরা” সকলেই “নাথ উপাধিধারী; তাহারা ' বলেন, 
“আমরাই এ দেশের রাজাদের গুরু ছিলাম, ব্রাহ্মণের আমাদের গুরুগিরি 
কাড়িয়া লইরাছে।” নাথের! যে এদেশের রাজাদের গুরু ছিলেন এককালে, 
তাহার কোনই ভুল নাই; বাংলাদেশের “ময়নানতীর গানের” নায়ক 
'হাড়িপাঠ বা হাড়িসিদ্ধা” বাঁ “জলনারি, এমনই একজন নাঁখপন্থী 
বোগী--তিনি খ্ৌরক্ষনাথের শিষ্য, ময়নামতীর গুরুভাই। তিনি ছিলেন 
কেমন? ময়নামতী স্বীয় পুত্র রাঁজা গোপীচন্দ্রে বা গ্রোবীচন্দ্রের বা 
গোবিন্দচন্দ্রের নিকট তাহার গুরুভাঁই হাড়িসিদ্ধার পরিচয় দিয়া 
বলিতেছেন-- 





১৮৮ দর্শন পরিচয় 


“এ দেশীআ হাড়ি নএ বঙ্গদেশে ঘর | 
চান্দ সুরুজ রাখছে ছুই কাণের কুল ॥ 
চান্দের পৃষ্ঠ রাধে হাড় কৃষ্ের পৃষ্ঠে খাএ। 
মোনা খড়ম পাএ দিআ! দোঁডিয়া বেড়াএ।- 
দৌঁড়িআ৷ বেড়াতে বদি যমের লাগগ পাএ। 
চিলাচন্দি দিঅ! বমক তিন পহর কিলাএ ॥” 


_প্ষনামতীর গান. 





_ইহার অবশ্ঠ অর্থ নিশ্রয়োজন। তবে এমনই মহাতেজা 7 টা 
পমিদ্ধাই” ছিলেন এই হাড়িপা বোগী। টা 
** শিবই নাথদিগের দেবতা; তাঁহাদের ধর্মতও হর-পার্কতী- খাদ 
আকারে তন্্-পদ্বতিতে লিপিবদ্ধ এবং সাংখ্যমতই তীাহাদিগের মাদি 
ধন্্মত | 
নাথেরা হটধোগ প্রগর ক:ান-_নাঁনা প্রকার আসন করিয়া প্রাণায়াঃ 
ধ্যান, ধারণা করিয়া .যোগভ্যাস করাই তাহাদিগের ধর্ম। বর্গ বা 
'অপবর্গের ধার তাহারা ধারিতেন না; গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া যোগী হইয়া 
শিদ্ধিনাভ করাই তীহাদের একান্ত কাম্য বন্ত। গৃহ্থাশ্রম ছাড়িতেন 
বলিয়া কিন্তু বিবাহে তাহাদের আপত্য ছিল না এবং মাংসাহারে বা 
মগ্ঘপানেও তাহাদের বিরতি ছিল না। 
“কৌলজ্ঞান-বিনিশ্চয়” মহসেন্দ্রনাথের বা মচ্ছন্রপাদের. অবতারিত 
একখানি উতকষ্ট তন্ত-গ্স্থ। মংসেন্্রনাথের একটি তন্ত্র উদ্ধৃত হইল-_ 
এর গলির ররর 25 
১। হাড়ি--জাতিবিশেষ, দৎসব্যবসায়ী। 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ১৮৯ 


“কহস্তি গুরু পরমার্থের বাট+ । কর্ন কুরজ সমধিক পাঁঠ॥ 

কমল বিকসিল কহিহ ন জমরা। কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ডমরা+ ॥” 

_ অর্থাৎ গুরুর কি অপার করুণা, তিনি শিশ্তকে আধ্যাত্মতর্‌ উপদেশ 
দিয়া তাহাকে পারমািক উন্নর্তির পন্থা বলিয়া দিতেছেন। গুরুতুপাঁয় 
সাধকের হৃদয়-শতদল ফুটিয়া উঠিতেছে, নিত্যই নে যে সেই কমলের 
মধু পান করিবে তাহাতে তাহার-“্মের, আর কোনই ধোঁকা বা 
সন্দেহ নাই। 

“হটযোগ-প্রদীপিকা” গোৌরক্ষনাথ বিরচিত একখানি উৎকৃষ্ট যোগ 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। গোরক্ষনাথ রচিত আরও গ্রন্থ আছে” যথা--“গৌরক্ষ- 
সংহিতা” ৭গৌরক্ষ-বিজয়,” ৭“গোরক্ষ-শতক,” “গোরক্ষ-কন্প” ইত্যাদি। 
একটি গোরক্ষনাথের হটযোগ-প্রদীপিকায় অবারিত বাক্যও রর্ধিত 
হইল, বথা-_ 

“মন্‌ থারিতে* পবন্‌ থীর, পবন্থীরিতে বিন্দু ধীর । 
বিন্দু্থীরিতে কন্দ থার, বলে গোরক্ষদেব সকল থীর ॥” 


“্ষটচক্রভেদ*  যোগীদিগের অন্যতম প্রধান সাধন, “হংসজপও” 
তেমনই তাহাদের আর একটি মুখ্য সাধনা_হংস মন্ত্রকি? গোরক্ষ- 
সংহিতা” বলিতেছেন__ 


প্ংকারেণ বহিষাতি সকারেণ বিশেখ পুনঃ । 
হংসহংসেহ হং মন্ত্রং জীবে। জপতি সর্ধবদ| | 





১ বাট-গম্থা। 
২। 'ডমরা" ব| ডমের, অর্থাৎ ডো্ধির বা বাঙ্গালীর, অর্থাৎ পূর্ণ অদ্থৈতবাদীর 
৩। থীরিতে-স্থির হইলে। 


১৯০ দর্শন পরিচয় 
বটশতানি দিবারাতৌ সহসারোকবিংশতিঃ । 
এতৎ সংখ্যান্থিতং মনত্রং জীবে! জগতি সর্বদা । 
অঙ্গপানাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী । 
ভন্তা শ্মরণমাত্রেপ সর্মপাপৈ প্রমূচ্যাতে 1” 
কথিত আছে১, মতসেন্ত্রনাথ যখন এক সময়ে বিষয়াসক্ত হইয়া ঘোর 
সংসারী হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন তীহার শিগ্প গোরক্ষনীথই জিজ্ঞাসার 
ছলে জান শিক্ষা দিয়া তাহার পুনরায় চৈতন্য উৎপাঁদন করিয়া ও ধূলিকণার 
মত মণিমানিক্যাদি বহুমূল্য রত্বরাজি সমস্তই যে অকিঞ্িংকর তাহার বোধ 
ফিরাইয়া আনিয়া ও অন্তান্ত বহু তত্ত্তান পনরুপদেশ করিয়া তীহাকে 
কিরাইয়াছিলেন। “চে মতছন্দর গোর্ক্ষা আয়া,” ৭চেৎ মহ্ছনার 
গৌরক্ষা আয়া”__ গোরক্ষনাথের সে দময়কার সে আহ্বান এখনও 
অনেক ঘোর বিষযী সংসারীকে পরমার্থপথের ইঙ্গিত দেয়। 


২। সিদ্ধাচাধ্যগণ ও তাহাদের চধ্যাপদ । 

িদধাচারাদিগের মধ্যে পুইপাদ” একজন আদি সিদধাচার্য, তিনি 
বাঙ্গালী' ছিলেন। তীহার আর এক নাম ছিল “স্থান্ার্-তিনি 
মহা যোগীশ্বর ও একজন অনাধারণ সাধক ছিলেন। রাড়ে ও 
মযূরতঞ্জে এখনও তাঁহার পৃজা হয় এবং বৌদ্ধ তিব্বতীরাও তাঁহার 
পৃজা করেন। 

লুইপাদ একটি সম্প্রণায়ও হৃষ্টি করেন। তাহার রচিত বু গান 
আছে, সেগুলিকে চর্ধ্যাপদ বলে-_মনেক সংস্কৃত গ্রস্থেরও তিনি টীকা 
লিখিয়াছিলেন। অন্ঠান্ত সিদ্ধাচার্যের। যথা__“কুকুরী+” পতুমথকু;” "শাস্তি” 








১। ভক্তমালগ্রন্থ” ১৪শ মালা । 


মানবত দর্শন ব1 ভারতীয় ভাব দর্শন ১৯১ 


“মবর” প্রভৃতির বহু চর্যাপদ পাওয়! গিয়াছে, সেগুলি সবই কীর্তনপদ | 
এমন অনেক চর্ধ্যাপদ, দৌঁহাকোঁষ ও গৌহা-গীতিকা পাঁওয়া গিয়াছে 
যাহার মূল বাঁংলা পদ নাই, কিন্তু তুটিয়! ভাষায় তাঁহাদের তর্্ম! আছে ? 
তুটিয়া ভাষায় আরও অনেক গ্রন্থ আছে যাহাতে শুধু বাংলার ধর্মমত ব| 
দ্শনতত্ব নয় বাংলা সাহিত্যেরও ইতিহাস পাওয়া যায়_“তেমর" গ্রস্থ 
তেমনই একখানি গ্রন্থ। 


কয়েকটি চর্যাপদের পরিচয় নিষ্নে প্রদত্ত হইল-_ 
“কাআ৷ তরুবর পঞ্চ বি ডাল) চঞ্চল চীয়ে পইঠো কাল ॥ 
দিট করিঅ মহাস্হ পরিমাণ । লুই ভণই গুরু পুছিঅ জাঁণ ॥” 


মানবদেহ তরুবর সদৃশ, তাহার পাঁচটি ডাল আছে। চিত্ত, চঞ্চল 
দেখিয়া কাল তাহাতে প্রবেশ করিল; লুইপাঁদ বলিতেছেন, মহাস্থথের 
পরিমাণ দেখিয়া উহা কি, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও । এ তত্ব জানিতে 
পারিলে চিত্ত আঁর চঞ্চল হুইবে না, দেহে কালও প্রবেশলাভ করিতে 
পারিবে না-মরণজয়ী হইবে। মহীন্খ-পরিমাণ একা গুরুই, বলিয়া 
দিতে পারেন। শিখ সম্প্রদীয়ের পঞ্চম গুরু, “গুরু অজ্জুনদাস” তাহার 
“স্খমনী” গ্রন্থে মহাজুখ-পরিমাঁণের বেশ সুন্দর “হদিস, দিয়াছেন, তিনি 
গাহিয়াছেন__ 

“সিমরউ, সিমর সিমর সুখ পাবউ |” 

_অর্থাৎ। জগৎ চিন্তামণীকে স্মরণ কর, স্মরণ কর--ন্মরণ করিতে 
করিতে স্বুখ পাইবে। 

সিদ্ধাচারধ্যগণের সাঁধন-পন্থা! কি? লুই বলিতেছেন 


“মঅল সমাহিত কাহি করিআই। 
সুখ দুখে নিচিত মরি আই ॥ 


১৯২ দর্শন পরিচয় 


এড়ি এউ ছান্দক বাদ্ধ করণক পাটের আন । 

সুমুপাথ ভিতি লাহুরে পাস॥ 

ভনই লুই আমূহে মানে দিঠা। 

ধরণ চমণ বেণি পি বইণ.।” 

যত প্রকার সমাধি আছে, তাহার দ্বারা কি ইষ্ট লাভ হইবে! দে 

সকল সমাধি করিলে সুখ ও ছুঃথ ছুই নিশ্চয় বিনষ্ট হইবে। ছন্দের বন্ধন 
ও করণের পরিপাঁটার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে শৃন্ত 
পক্ষ-রূপ ভিত্তিতে লইয়া আইস। লুই বলিতেছেন-_আমি পত্তিতের বাণ 
অনুসারে দেখিয়াছি-দর্শন করিয়াছি--ধরণ ও চণ্ণ। অর্থাৎ অলি ও 
কলি এই উভয় আসন করিয়! আমার দেবতা বসিয়৷ আছেন। 
৯ পূর্ব উল্লিখিত “তেুর" গ্রন্থে অপর একজন বাঙ্গালী সিদ্ধাচার্যের নাম 
পাওয়া যায়, তিনি শান্তিদেব বা “ভম্কু, বা রাউতুঃ | তাঁহার সন্ধে উল 


হইয়াছে, তিনি-_ 
ভু | গানোপি প্রভাশ্বরঃ। 
নু। প্তোপি প্রতাশ্বরঃ 
কু | টিং গতোপি গ্রভাঙ্বরঃ | 


_ ভোজন, শয়ন এবং উপবেশন, সকল সময়েই তীহার মুখ গ্রদর 
খাকিত, তাই তিনি “ভূন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই নু" বা 
শা বিরচিত "হরলমু্া, “শক্া তর? “বোদির্যাবতাঃ? 

রযাচথ্-বিনিশচ” প্রতি কতিপয় বৌধগরস্থও বিজ্যমান। “হুর 
টপ উদ্ধত হইল-__ টি রিতার 


১। রাউু বা রাউত, অর্থাৎ সেনাপতি__শাস্তিদেব “অচল দেন' নামে দেনাগতি 
ছিলেন। 





মানবত দর্শন বা! ভারতীয় ভাব দর্শন ১৯৩ 


“বাজ ণাৰ পাড়ী পউঅ খালে" বহিউ। অদঅ বাঙ্গালে ক্লেশ লড়িউ ॥ 
আজি ভুঙ্ বাঙ্গালী ভইলী । নিঅ ঘরণী চণ্ডালী লেলী ॥ 


ডি জো পঞ্চবাট লই দিবি সংজ্ঞা ণঠা। না জীনমি চিঅ মোর কৃহি গই পইঠা 

নোন তরুঅ মোর কিম্পি না থাকিউ,।  নিঅ পরিবারে দহান্ুহে থাকিউ ॥ 

চ্টকোড়ী ভাঙার মোর লইঅ সেস। জীবস্তে মইলে নহি বিশেষ ॥” 

_চিষ্যাচধ্য-বিনিশ্চয় 1” 

_বজনৌকা পাড়ি দিয়া পদ্মধাঁলে রহিলাম, আর অদ্বর যে বাঁংলা দেশ, 
যেখানে আসিয়া কেশ লুটাইয়! দিলাম__রে তৃম্থ ! (তুন্থকু ) সত্য সত্যই 
তুমি আজ বাঙ্গালী হইলে--যে হেতু তোমার নিজ ঘরিপী, বে পূর্বের 
অবধূতি ছিল+ যাহীকে চগ্ডালী করিয়াছিলে, এইবার তুমি বাঙ্গালী 
হইলে, অর্থাৎ পূর্ণ অদ্ৈতবাদী হইলে। ভুন্ৃকু” বলিতেছেন, মহান্থরূপ 
অনলের দ্বারা আমার পঞ্চ (ছুঃখ )-কন্দাশ্রিত সমন্তই দগ্ধ হইল; বলিতে 
পারা যায় না যে এখন আমার চিন্ত কোথায় গিয়া পৌহুছিল। আমার 
শৃন্ত তরুর আর যে কিছুই রহিল না--সে এখন আপন পরিবারে মহাস্থথে 
থাকিল; আমার চার কোটি ভাঁগার সবই গেল, এখন আমার জীবনে ও 
মরণে কিছুই আর বিশেষ রহিল না। 

ইহাই, এই “মহাসুহই সিদ্ধাচার্্যদিগের পরম-কাম্য-সাধন সিদ্ধ অবস্থা) 
ইহার মহাশুন্য-্ূপ শেষ পরিমাণ একমাত্র গুরুদেবই, 'আচাধ্যদেবই বলিয়া 
দিতে পারেন__দেবভাবে তীঁহার সেবা করিলে ভক্তির স্বৃ্তি হয় এবং 
তদ্ভিই ঘুক্তি দান করে। 


শিলা টীক্জ 8 





১। সিদ্ধাইদিগ্লের সাধনার তিনটি পথ আছে-_'অবধূতি', 'চগালী' আর 'ডম্‌ বা 
ডোসছি ঝা বাঙ্গালী।” অবধূতিতে দ্বৈতজ্ঞান থাকে ; চণ্ডালীতে দ্বৈতজ্ঞান আছে বলিলেও 
হয় বা নাই বললেও হয় ; আর ডোথিতে কেবল অদ্বৈত, দ্বৈতৈর ভাজও নাই। বাঙ্গালী 
খলিতে অদ্বৈত মতের আধার বুঝাইত। 





১৯৪ দর্শন পরিচয় 
৩। সহজিয়া-পন্থ। 


মহজিয়া-পন্থ ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন ধর্মমত । নহজিয়া-পী সাধক 
সাধারণতঃ সহজিয়া বা বাউল নামে পরিচিত । সহজিয়া সাঁধকবৃনের অনেক 
সহজিয়া-পদও আছে । সহজিয়া-পন্থ কি? সহজিয়া সাঁধক প্চত্তিিদ" 
সে পথের ইঙ্গিং দিলেন 

“নহজ নহজ সবাই কহয়ে, 
* সহজ জেনিবে কে। 
তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার, 
সহজ জেনেছে সে ।” 

যাহার মনৈর ময়লা দূর হইয়াছে, রাগতত্বের ঘিনি তজনা করেন, তিনিই 
নহজ-সাঁধক, অর্থাত প্রেম সাধনার অধিকাঁরী। সহজ-সাঁধনা সহজ নহে। 

“সরোরুহবজ্ব' বা “সরোরুহপাঁদ” এমনই এক জন সহজিয়া সাধক 
ছিলেন। তীহার রচিত অনেকগুলি দোহা ও গান আঁছে। তাহার 
“দৌহাকোষে” ষড়দর্শনের তৎকালীন প্রচলিত মতের খণ্ডন দৃষ্ট হয়। 
তিনি জাতিভেদের উপরও কটা্ষ্য করিতে ছাড়েন নাই। তিনি এলেন, 
সহজ মতে না আসিলে মুক্তি হয় না; সহজ-ধর্শে বাচ্য নাই, বাচক নাই 
এবং ইহাদের সন্বন্ধও নাই-_মান্ষ আপনার স্বতাবটাই বোঝে না 
ভাব নাই অভাবও নাই, সকলই শৃন্যর্ূপ অর্থাৎ ভব ও নির্ববীণে কোনই 
প্রভেদ নাই_-ঢুইই এক-_তাই সহজিয়! অদয়বাদী । 

শ্রীরামচন্ত্রের পরম-ভক্ত, সাধক 'দাঁছু দয়াল” সহজিয়া-পন্থের ভাবদর্শন 
বাক্ত করিয়া দোহা গাহিলেন__ 


“নহি সে সব, হয়া, ফিন্‌ নহি হে| যায়। . 
নহি হোয়ে রহ দাছু, সাহেব সে লওয়ায় ।” 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ১৯৫ 


- শুন্য হইতেই সমস্ত উৎপন্ন এবং শৃন্যেই তাহা আবার বিলীন হয়. 
দাদু সাহেব স্বীয় মনকে শিক্ষা দিতেছেন_-মন ! তুমি তোমার স্বাভাবিক 
অবস্থাতেই থাক-_গতের সকলই যে অস্থারী, ভাব যাহা অভাঁবও বে 
তাহাই__সকলই শুন্যাময়। 

মানুষের স্বভাঁবই যদি এই হইল, তখন তাহাঁকে বন্ধ করিতে পারে 
কে? তাহার নির্ধ্ল পরম-পন্ম-রূপ চিত্ত ত "ম্বভাবশুদ্ব*_-সরোরুহপাঁদ 
দৌহা রচনা করিলেন__ 

"অদ্ধয় চিন্ত তরুমর হরউ তিহুঅনে বিস্থা । 
করুণ ফুল্লিন্য ফল ধরই, নামে পর উআর ॥” 


_অদবচিত্ত-তরুর অবস্থা ত্িভুবন হরণ করে, তখন করুণার ফুল ফোটে 
এবং ফল ধরে, সে ফলের নাম পর-উপকাঁর | 

মরোর্হপাঁদের আরও একটি গান উদ্ধত হইল--সরোরুহ” শব্ধ 
বাংলার “রহ” হইয়াছে, সরহ গাহিলেন__ 


“অপণে রচি রচি ভব নির্ব্বাণা, মিছে লোঅ বান্ধাবএ আপনা | ফর । 
অস্তে না জীণহ অচিন্ত জোই, জাম মরণ ভব কইদণ হোই । 
জইসে। জাম মরণ বি তইমো. জীবন্তে মঅনে' নাহি বিশেষো॥ 
জাএখু জাম মরণ বিসম্কা, সো করউ রস রসাণেরে কথা ॥ 
জে সচরাচর তিঅন ভমস্তি, তে অজরামর কম্পি ন হোন্তি । 
জামে কাম কি কামে জাম, নরহ ভণতি অচিস্ত দো ধাম ॥৮ 


লোকে মিথ্যধ্ই আঁপনাঁর মনে মনে ভব ও নির্বাণ রচনা করিয়া করিয়া 
আপনাকে বন্ধ করিতেছে । ধাহাঁরা অনিন্ত্য-যোগী তাহারা জানিতে 
চাহেন না জন্ম মরণ বা ভব কিরূপ; তাহাদের পক্ষে জন্মও যেমন 
মরণও তেমনি-জীবন্তে ও মরণে তাহাদের কাছে কিছুমাত্র বিশ্বে 


১৯৬ দর্শন পরিচয় 


(প্রভেদ) নাই। যাহার এই ভবে জন্ম ও মরণের শঙ্ক। আছে সেই রদ ও 
রসায়নের চেষ্টা করুক। যে সকল যোগী সমস্ত চরাচরে ও স্বর্গে ভ্রমণ করে। 
তাহারা অজর এবং অমর কিছুই হইতে পাঁরে না-_সরহ বলেন, জন্ম হইতে 
কর্ম হয়, কি কণ্ম হইতে জন্ম হয়, নে ধর্ম স্থির করা সহজিয়া বোগীদিগের 
পক্ষে অচিস্ত্যনীয়। 


পরকীয়া-বাঁদ সহজিয়া-ধর্্ের একটি সাধন-অঙ্গ, ঘথা__ 
“পরকীয়া ধন মকল প্রধান 
ধতন করিয়া লই। 
নৈষ্টিক হইয়! ভজন করিলে 
রি পদ্ধতি নাধক হই ॥৮- ইত্যাদি! 
_চগ্ডদাস। 


কালে কিন্তু সহজিয়/দিগের মধ্যে পরকীয়া-বাদ বিকৃত হইয়া ঘা তাই 
সহজিয়া “গোরদাঁস, পরকীয়া স্্রীনাধন বর্ণন করিয়া ভীহার রচিত “নিগুঢা” 
প্রকাঁশাবলীতে” পদ রচনা করিলেন__ 
“মানুয়ের দেহ হয় নিত্য-বুন্দাবন। 
পুরুব প্রকৃতি ইথে জাণিহ কারণ ॥” ৃ 
_ মধাযুগের বৌদ্ধধর্ের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত সংমিশ্রণের ফরেই 
এইরূপে সহজিয়া-প্থ কলুষিত হয় ও সহভিয়া বৈরাগী সাজিয়া, প্রতি 
'আশয় করিয়া, পরকীয়া স্ত্রীসাধনে প্রবৃন্ত হয়। শ্রীরুষটৈতন্যদেৰ নয 
ধর্ধের উক্তরূপে বিরুত পরকীরাবাদই সুসংস্কত করিয়া বৈফব-ধ 
গুহদ কৰেন।। 
সহজিয়া মত-নগ্থলিত বহ গ্রন্থ প্রচলিত আছে; 'জ্ঞানাদিসাধনা? 
তাহার ঘধ্যে একখানি সুপ্রাচীন গ্রন্থ। জ্ঞানাদিসাঁধনায় জীবের জন্ম 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ১৯৭ 


সন্ধে বিবরণী আছে ও শ্ীগুরু শিশ্ভকে “দেহের পৃথিবী আদি পঞ্চতৃতের 
সহিত আন্মাটিতন্তন্বপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখায়া ততজ্ঞান জন্মাইয়া 
পরে নিত্য-্রীবুন্দাবন এবং শ্রীবুন্দাবন-সাধক-শিক্ষকরপে শ্রীরাধাকষ্ণাদিকে 
সাক্ষাৎ প্রত্তক্ষ-দর্শন” সম্বন্ধে দুর্বোধ্য ভাঁষাঁয় তত্বকথা আছে। 'জ্ঞানাদি 
সাধন? বাতিরেকে, নরেশ্বর ঘাঁজের “ম্পক-কলিকা”, আকিঞ্চন দাঁসের 
বিবন্-বিলাস” রাঁধাবল্লভ দাসের “নহজতব”, চৈতন্য দাসের প্রস-তক্তি- 
ভ্্িকা”, যুগলকিশোর দাসের “প্রেম-বিলাঁস” ও 'রাঁধা-রস-কারিকা? 
প্রভৃতি গরস্থরাঁজিতে সহজিয়া পদের বিস্তৃত বিবরণ পাঁওয় বাঁয়। এতত্বযতীত 
চত্ডিদাস ও বিদ্যাপতি রচিত বদ পদাবলী এবং দাছুদয়াল রচিত “বিশ্বাস 
কি অঙ্গ এবং দৌহাঁবলী গ্রভৃতি অনেক সহগিয়া-পদ বিগ্যমান। কতিপয় 
নাত্র পদ নিয়ে উদ্ধত হইল। 

সহজিয়া পন্থোক্ত পরকিয়াঁবাঁদের প্রক্কৃত স্বরূপ উপলদ্ধি করিয়া সাঁধক 


্হ 


২ 





চগ্ডিদাঁস গাঁছিলেন__ 
“স্বরূপ* বিহনে, রূপের জনম, 
কখন নাহিক হয়। 

অনুগত বিহনে, কার্য সিদ্ধি, 

কেমনে সাধকে কয় ॥ 
কেবা অনুগত, কাহার সহিত, 

শ্ানিব কেমনে শুনে। 
* মনে অন্থগত, ুগ্টরী* সহিত 

ভাবিয়া দেখহ মনে ॥ 


১। জগৎস্বরপ. পরৃতিপুরুষ, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ। ২. প্রীরাধার অইখী। 





১৯৮ দর্শন পরিচয় 


ছুই চারি করি, আটটা অখখর ৯ 
তিনের* তিনের জনম তায়। 
এগার অথরে,৬ মূল বন্তুঃ জানিলে, 
একটি অশখর« হয় 
চঙ্দাস কহে শুনহ মানুষ ভাই-_ 
সবার উপরে, মানুষ সতা, 
তাহার উপরে নাই।” 
সহজ পীরিতি কেমন? সাঁধক চগ্ডিদাস গাহিলেন-_ 
“নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে। সহজ গীরিতি ঝলিব ভারে ॥ 
সহজে রসিক করয়ে গ্রীত। রাগের ভজন এমন রীত॥ 
মরম লা জানে ধরম বাথানে* 
এমনে আছয়ে যারা। 
কায নাই সখি তাদের কথায় 
বাহিরে রহুন তার] ॥ 
(আমার) বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে 
ভিতর দুয়ার খোলা । 
(তোরা) নিদাড়? হইয়! আয় না জনি 
অশধার গেরিলে আল! ॥ 
আলোর ভিতরে কালোটি* আছে 
চৌওকি* রয়েছে সেথা । 
ও দেশের কথা এ দেশে কহিলে 


লাগিবে মরমে বাধা । ঠা 
১, অই, যথা-_ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, চিত্রা, তু্গবিষা, ইনদুরেখা, রঙের 
ও দেবী, এই আট জন।  ২। তিনটি অক্ষর, লী-রি-তি, প্রেম ।  ৩। দশ ইত্রিয় ও 


মন, এই এগারটি। ৬ ।নেবা। ৪1 “কা কৃ ।  ৬। ধর্শের নিগৃঢ মর্ম জানে না 
অথচ ভাহার ব্যাথা! করিতে বায়। ৭।নীরব। ৮1কৃষ। ৯1 পাহারা 


(তোরা) 


(ভোরা) 


(তোরা) 


মানুষ কে? 
গাহিলেন_- 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাং দর্শন 


পরপতি** সনে শয়নে স্বপনে 
সদাই করিবি লেহা।১১ 

পিনান১* করিবি নীর না ছু'ইবি 
ভাবি ভাবের দেহ 1১০ 

কহে চণ্ডিদাস এমতি হইলে 
তবেত পীরিতি সাজে । 

না হইৰি সতী না হবি অসতী১৪ 
থাঁকিবি রমণী মাঝে ॥” 


১৯৯ 


কোথায় তার বসতি? আর একটি সহজিয়া! সাধক 


“মানুষ মানুষ, সবাই বলএ, 

মানুষ নিগৃচ কথা। 

কেমন মানুষ, কিবা প্রেস, 
মানুষ বদতি কোথা ॥ 

পীরিতি সায়রে তাহার মাঝারে, 
তাহার নিকটে সেই! 

বসতি জানিয়া, মানুষ বলতি, 
তবে নে পাইবে সেই ॥ 

বেদবিধি পার, বেভার আচার, 
বেদ বিষু নাই জানে । 

নকল জগত করে আনন্দিত 
কবি বিদ্বাপতি১« ভে ॥” 


১০। শ্রেষ্ঠপতি, ভগবান । ১১। প্রেম) ১২। জান। ১৩। চিন্লয় দেহ। ১৪ । সতীত্বের 


দণ ও অসতীর কলঙ্ক উভয়ই পরিহার করিবি। 


বিছ/পতি নহেন, 


নামধেয় জনৈক নাধক। 


১৫। উনি ঈবিখাত মৈথিল্‌ কৰি 


২০০ দর্শন পরিচয় 


সহজিয়া পন্থের সহজ সাঁধন-রহস্াই বা কি? সহজিয়া সাধক মহা 
দাছুদয়ালজী বরঙ্গাননে ঠৌঁহা গান রচনা করিলেন-_- 
“ভাই রে! এনা পংঘ হ্মারা। 
দ্বৈ গথরহিত১ পংখ, গহ পুরা, অবরন এক অধারা। 
বাদ বিবাদ কাহুসেণ।* নাহী", মাহি, জগতে স্যার! €॥ 
সন্দৃষ্টি সভাই* দহজমে', আপহি আপ, বিচারা । 
মে", উ, মেরী বহ মতি নাহী*, নিরবৈরী নিরকারা ॥ 
কাম কল্পনা কদে ন কীজে,* পুরন্‌ বর্ম পিয়ার! 
এহি পংখ, পহুচি পারগহি দাদু, দো তত. সহজ সাভারা৮ |” 


৪। রাগাত্মিকা পদাবলী, ভাবাত্মিকা সঙ্গীত, 
দোহা, গান ও গীতিকা। 


ভারতীয় ভাঁবদর্শনের প্রধান উপাদান ও উপকরণ হিসাবে আমরা 
পাই সখ্যাতীত রাগাত্মিকা পদাবলী, অসংখ্য দৌহ! ও দৌহা-কোঁধ। 
বহুবিধ কীর্তন ও বাউল গান এবং বহু কবি কবিওয়ালা, কথক ও 
সাধক মহাত্মা বিরচিত প্রাণ-মাতাঁন দেহতত্ক, মনঃশিক্ষা ও ভাবানিকা 
সুনধুরসন্গীত, গাথা ও গীতিকা। 

ভারতবর্ষে অনেকগুলি আজীবক ধর্ম্মতও হি 
রামানগজ, রাঁমাৎ, নিমাঁৎ, মধবাচারী, বল্লভাচারী.. 
বৈফব মত ? নানক-পদ্থ, কবীর-পন্থ, দাদু-প্থ। হ 


- ৮ টাকি টা 


১। পন্থা) বি ১ াধও । ৪) জামি। ৫। উদ্দীন! 
৬) শভি। গ। কখনও করিও না। ৮। বুঝিল। ৯। “্ভারতব্বাঁয় উপাসক- 
সম্প্রদায়” ড্টব্য। 
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বাদল ও ডামর-পন্থ প্রভৃতি । ইহা ব্যতিরেকে, অনেক প্রকার পৃজা- 
পদ্ধতি ও পৃজাগীতিকাঁরও এদেশে প্রচলন ছিল, বথা_ত্রিনাথ (এক্ধা" 
বিষ 'ও শিবের) পূজা ; ধর্ম (ঠাঁকুরের) পূজা ও গীতি ; শিব, বাঁর ও অষ্টক 
শীতিকা ; বিষহরির এবং চ্ডীর গীতমুক্তীবনী ইত্যাদি । 

উদ্ভ পূজা পদ্ধতি ও ধর্মমত আশ্রর করিয়া বহুবিধ দৌহা, গীতিকা 
৪ ভাঁবাত্মিকা গান পূর্বের প্রচলিত ছিল এবং এখনও তাহার কতকগুলি 
এদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে । অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া উক্ত ধন্মমিত- 
গুলির বা পৃজাঁবিধির বিবরণীর উল্লেখ * শরিয়া, সেইগুলি আশ্রয় করিয়া 
সে সকল গৌহা, গান বা গীতি বিরচিত হইয়াঁছিল-_তাঁহীতে গ্রকটিত 
অবদর্শনের আভাস দিবার উদ্দেশে, তাহার মধ্যে কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত 
হইল। বিশেষতঃ বাংলা দেশের নিরক্ষর গ্রাম্য-কবির খোঁলাপ্রাণের গরন 
আপন-ভোলা ভাবময়ী গীত-মাধুরীর ও ললিত কীর্তনের তুলনা! ঝুঝি বা৷ আর 
কোথাও খু'জিয়! পাওয়া বায় না__বাংল! দেশের সাঁরী-গান এবং বিশেষতঃ 
বাংলার কৃষক-সমাজে বিশেষভাবে আদৃত গুরুসত্য-গান বাংলা দেশের 
এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসাঁবে গণ্য করা বাইতে পারে । গানগুলির সার্ধজনীন 
উন্নত-ভাব ও গরাএনাভোদ|া সুমিষ্ট সুর গ্রকৃতই জগ-জন-মন হরণ করে। 
গানগুলি যেমন সরল, তেমনই নিম ধরণের-কত শত নিরক্ষর 
অমাঞ্জিত-বুদ্ধি দেশবাসীর আধ্যাত্মিক উন্নতি যে উক্ত গানগুলিতে 
সংসাধিত হইয়াছে, তাহার আর ইয়া করা যায় না। 

ভারতীয় রাগাত্মিকা পদাবলী ও ভাবাজ্মিক! গীতাবলী যেমন 
প্রেম ও রসমাধুর্য্যে ভরপুর, তেমনই আধ্যাত্মিক তবে ও দর্শন-সিদ্ধান্ত 
পরিচয়ে ওতঃপ্রোতি:-_-এমন সহজ, সরল, সুন্দর অস্ভূতি বিশ্বসাহিত্য 
বিল বলিলেও অত্যু্তি হয় না। সত্যই মনে হয, সকলগুলিরই প্রকৃত 


২০২ দর্শন পরিচয় 


আম্বাদ যেন না লইতে পাঁরিলে ভারতীয় ভাবদর্শনের, তথা, মানবত 
দর্শনের, সম্যক পরিচয় লাঁভ করা একান্তই কঠিন। 

্রীাধাকুষণের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীজয়দেব কবির “গীতগোবিনের” মধুর- 
কোমল-কান্ত-পদাঁবলী এবং কবিরপ্জন বিদ্ভাপতির বা রসশেখর চণ্ডিদা 
ঠাকুরের রাগাত্িক! মধুর হইতে সুমধুর পদ-কল্প-লহরী সাধারণ ও 
স্থধীনমাজে স্থপরিচিত বলিয়া একান্ত বাঁঞা থাকা সহেও, বাহুল্য ভয়ে, 
সেগুলির উল্লেখ ন! করিয়া উল্লিখিত গীতি-পরিচয়ের সহায়ক স্বরূপে অন্তান্ত 
পদকর্তাদিগের ও গীত-রচয়িতাদিগের কয়েকটি মাত্র গীত উদ্ধত হইল। 
গানগুলি পাঠ করিলেই সেগুলির প্রকৃতি, পদবিদ্নাস ও প্রাস্পর্শী রসমাধুধয 
এবং তাঁহাতে অভিব্যন্ত ভাঁবদর্শন-সিদ্ধান্তের কথঞ্চিত পরিচয় যে সহজেই 
পাওয়া বাইবে, তাহাতে কোনই মনেহ নাই। 

বাংলার “ডাক” ভাক দিরা তাহার অমর বচন রচনা করিলেন_- 


“ধশ্ম করিতে যবে১ জানি। পোথরি২ দিআত রাখিব পানি ॥ 
গাছ রুইলে বড় কম্মু। মণ্ডপ দেলেও অশেষ ধনু ॥ 
: অনবি্ৎ নাহি দান। .. ইহার পর ধর্দ নাহি আন॥” 


ধর্ম-পৃজার প্রবর্তক “রাঁমাই পণ্ডিত, গান গাছিলেন_ 
“সবিনয় স্তুতি, | সবিনয় স্তুতি, 
করিয়ে গ্রণতি অব লুটায় তন১। 
এ তিন ভুবনে কে চায় তোমার পানে, 
তুমি দীননাথ ঘন॥? 


১। যে জন। ২। পুকুর । ৩ দিয়া, প্রতিষ্ঠা করিরা। ৪1 পিলে। ৫। ভিন্ন, 
বিনা। ৬। তনু। ৭1 বুদ্ধ। 
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আদি অন্ত নাই, ভ্রমিয়ে গোসাঞ, 
কর পদ নাস্তি কায়া। 

নাহিক আকার, রূপ গুণ আর 
কে জানে'তোমারি মায়। ॥ 

জন্ম জ্র! মৃত্যু, কেহ নহি সত্য, 
যোগিগণ পরমধ্যান। 

শৃনট মুদ্তি দেবশূন্য ( অমুক১ ) ধশ্মায় নম)” 


সাঁদু 'ভুলসীদাস দৌহা রচনা করিলেন_- 


“বাচিহো নেহি বেদ পুরাণ পাড়ে । . বাচিহে। নেহি উচ, উঠায়ে আটা ॥ 
বাচিছে। নোহ জঙ্গল্‌ বাস কিয়ে। . বাচিহো। নেহি শিষ, পয়, রাগয়ে জট। ॥ 


তুলনা দৌ দিন্‌ ঝল্মল্কে । নর্‌ নাহক্‌কে তুনে ঠাট্‌ ঠাঠা ॥ 
ভ্যল্‌ চাহোত ভগবন্ত ভ্যজো। নেহি শিব, পর্‌ নাচৎ কাল ঘট ॥” 
অর্থাৎ 
বেদ পুরাণ পড়েই শুধু তুলসী ভণে দু'দিন মানুষ__, 
যায় না বাচ। এ সংনারে । ক জমকে কাটায় রে। 
যায় ন। বাচা শুধুই পাকা রাখতে বাজায় ঠাট্‌ বাটই 
ঘর কোঠা ও দালান ক'রে ॥ মানুষ শুধু পাগল রে ॥ 
যায় না বাচা কেবল শুধু নিজের শুভ ক'রতে সাধন 
গহন বনেতে বাদ কারে। হরি-পদ মন ভজ রে। 
শিরেমজটা রাখলে পরেই রেখরে মনে মদ1ই সমন 
যায় না বাচ। এ সংসারে ॥ ক'রচে যে শিরে নৃতা রে ॥ 


১। অমুক, অর্থাৎ_বে স্থানে যে ধশ্মরাজ বিরাঞ্জ করিতেছেন টাহার নাম। 
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প্রেমকা “শীরাঁবাই+ গিরিধর গৌঁপাঁলজীউর শ্রীচনণ-সরোছে গ্রাণমন 

সমর্পণ করিয়া ভজন গাহিলেন-_ 
“মেরে তে। থিরিধরু গোপাল দুর, নকোই। 
ংশুবন্‌ জলসিঞ্চি লিগ্চি প্রেম বীজ বোই ॥ 
যাকে শির্ময়ুর-মূকুট মেরে পতি দোই ॥ 
আই হো ভক্তি জানি, জগতে দেখ, রোই । 
তাত, মাত ভাই বন্ধু আপনা ন কোই ॥ 
মন্থন টিগ* বৈঠি বৈঠি লোক-লাজ খোই । 
অবতোঁৎ বাত, ঠফলি গই" জানে সব কোই॥ 
ছোড়ি দই লোক-লাঁজ কহ! করৈ গো কোই । 
.. মীর! প্রভু লগন লাগী হোনি হো সো হোই।” 

প্রামচন্দরের শীচরণাশ্রিত ছু দয়াল” দৌহায় প্রাণের-নিশ্চয় বাক্জ 

করিলেন 
“বিপতি ভল! হরিনাননে। কার! কসৌটা দুখ. । 
রাম বিনা কিস কাম্কা দাদু সংগতি সুখ, ॥” 

_ হরিনাম গ্রহণে বদি বিপদ আসে তাহাও ভাল-ছুঃখ আদিলেই 
দেহের পরীক্ষা হয়, দীছু বলিতেছেন, আর রাম-নাম বাতীত বে স্থ- 
সম্পত্তি তাহাই বা কোন কাজের? 

শ্রীরামচন্ত্রের একনিষ্ ভক্ত “কবীরজী” ছুনিয়াদারির তাঁমাঁস! দেখিয়া 
অতি বড ছুঃখে দৌহা গাহিলেন__ 

ক।  “বাম্হন্‌ টামন্‌ মূরখ, ভ্যয়ে,৭ শুড্র পড়ে গীতা 
ঠগ্ঠগরবন্দ* আচ্ছা খাওয়ে, দুখ, পাওয়ে পণ্ডিত ॥ 





১। অন্য। ২। বীহার। ৩। সাধুদিগের নিকট। ৪1 এখন ত। ৫1 কথা প্রচার 
হইয়া গিয়াছে । ৬। হোনি'"'হোই-_যাহা হইবার তীহ! হইবে। ৭। হয়। ৮। জুয়াচোর। 
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সাচাকে* মারে লাঠা,১ ঝুঠা জগৎ পিতায়। 
গোরম্‌ গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠ, বিকায়। 
সতীকো! না মিলে ধোতি, গন্তান্‌ পহরে খাসাঃ। 
কছে কবীর! দেখ' ভাই ছুনিয়াকা তাঁমাসা।” 

খ।  পগাইয়। দোহকে কুন্তা পালে, উস্‌কা বাছরু ভূখা। 
সালেকে। উত্তম্‌ খিলায়, বাপ না পাওয়ে রুথা: ॥ 
ঘরক] বুরী পিরীত না! পাওয়ে, চিতচোরা সে দাঁনী। 
ধন্‌ কলিযুগ তেরি তাঁমাসা, দুখ, লাগে আওর হাসি ॥” 


শ্রীরায়নামের সাধনায় সিদ্ধিলাঁভ করিয়া প্রেমিক ভক্ত কবীরজী গুহ 
সাধন-রহশ্যও ব্যক্ত করিয়া মনের আনন্দে দৌহা রচনা করিলেন 


ক। “নিগুণ হায় দো পিতা হামারা,. গ। “বাগো" না যারে না বা, , 


্প্রণ হায়, নো মাতারি। তেরা” কায়ামেন গুল্জার্১” | 
কাহে* নিন্দো। কাহে বন্দো, মহশ্র কনলপর্‌ বৈঠ, ক:১৯। 
দোনো পাল্লা ভারী ॥” তুই১২ দেখ, রূপ অপার্॥” 


বাংলার কৰি “দীন ভূষণ” দেহতত্বের গাঁন ধরিলেন_- 
(আমায়) সাধের জমী আবাদ হ'লো না 
আমার চাম। আমার হয়ে, ফসল বহাল কলে না। 
(ওই) আপীলঙ্ষ বার ঘুরেছি, 
(তবে). ভবের হাটে চোদ্দপোয়! জমী পেয়েছি 
(হামার) এ জনীর ভা, হলো! ফর্স।, আশা কেবল যন্ত্রণা ॥ 





১। মৎলোককে, সাধুকে। ২ | লাঠি। ৩। অসত্যেরই জয়-জয়কার | ৪। উপগন্থীরই 
পরণে সুন্দর হুন্দর পরিচ্ছদ । ৫। শুক রুটিও গিলে না। ৬। কাহাকেই বা। 
| বাগানে, বাহিরের উদ্ভানে। ৮। তোমার। ৯ | দেহের ভিতরই। ১*। আলো! 
করিয়। আছেন তোমার ইঞ্টদেবতা। ১১। হৃদয়ের সহস্দল পঞ্মে বলিয়া। ১২। তুমি। 


২০৬ দর্শন পরিচয় 


(এই)  ফগল আমল নেবো ক'রে, 

(তাই) মোক্ষ-ফলের বীজ নেছিনুম গুরুর পায় ধরে, 

(আমার ) দে ফল এখন বিফল হলো, সফল কর্তেও পারেম না। 
ও দীন ভূষণে বলে, গুরু করুণ|'নয়নে, দীনে চাও নিজ গুপে_ 
তোমার নামের জৌরে, যাব তরে, ঘুচবে জীবের ভাবনা ॥” 


আর একজন সাধক গ্রাম্য-কবির হৃদয়ে পরলোকের আহ্বান জাগিয়! 
উঠায় তিনি তান ধরিলেন-__ 


“লা তো ডুইবল রে, কেত কাল রইথব্যান্‌ গুরু এ বারতে (ভারতে )। 
(ওরে) কাউয়া কাণ্ডারী আইল রে, শগ্ আইল রে বাওারা, 
বনের শিয়াল বলে রে-_এই নায়ের অদিহারী। 
খাকীর"বানাইছে রে নৌহা, খাকীর দিছে রে ছাউনী ; 
(গুরে) মোন পবনে চলেরে নৌহা, বাইচ দিতে মানা ॥” 


(ওরে 


কবি বুঝিতে পারিয়াছেন, লা (জীবনতরী) তাঁর ডুবুড়ুবু সংসার ছাড়িয়া 
ফাইতে হইবে, কত কালই বা এ সোনার ভারতে গুরু কৃপাঁয় থাকিতে 
পাইবে_-যাইতে ত হইবেই, দেহত্রী ডুবিবেই এবং এই অস্তিম দশার কথা 
মনে পড়ায়, কবি বলিতেছেন-_তখত সে দেহতরীর কাঁক আসিবে কাগারী 
হইয়া, শকুনী হইবে ভাগুারী, আর শৃগাল নাকি বলিবে, সেই সে দেহের 
অধিকারী-_কি ভীষণ পরিণাম! এ দেহতরী মাটির তৈয়ারী, তাঁর 
ছাউনীও মাঁটির দেওয়া, মন-পবনেই সে তরী চলে_জোর করিয়া! তাহাঁকে 
চালান নিষেধ, জৌরে চালাইলে বিপদের সম্ভীবনা-_মাঁটির তৈয়ারী 
যেসে তরী। জীবনতরীর পালে মন-পবনের হাঁওয়া লাঁগিলেই 
তাহা উজান চলিবে, নহিলে সে তরী ডুবিবে, তাহা আর রক্ষা কর! 
যাইবে না। 


মানবত দর্শন বা! ভারতীয় ভাব দর্শন ২০৭ 


প্রাণের আবেগে ও প্রেমানরাগে ঈশান ফকির” গুরু-সত্য গান গাহিলেন_- 
“আকুল দরিয়ায় পড়ে দয়াল আমি না জানি খতার। 
না জানি সাতার আমি না বুঝি ব্যাপার ॥ 
কত ঢেউ কত তুফান'উঠে দিবারাতি। 
(আমি)  একচক্ষে দেখে তাই করি যে বদতি ॥ 
(দয়াল করি যে বদতি ) 
তোমারে দেখিব বলে পড়েছি পাখার । 
(এবার) পড়েছি পাথার |” ইত্যাদি । 


এমন একাগ্রতা, এত তম্ময়তা, এ প্রকার সরল নির্ভরতা, সচরাচর 
কোথাও, কোন গাঁনে কি দৃষ্ট হয়? এক চক্ষের দৃষ্টি যে আমাদের, তাই 
না এত ক্লেশ__তাই না আমাদের সংসারের এ হেন দারুণ মৃগ-তৃঞ্িক! 
ঈশান ফকিরের আরও একটা গুরু-সত্য গাঁন উদ্ধৃত হইল । ভগবানের 
অদাচিত অপাঁর করুণা, গানের ভিতর দিয়া এমন সুন্দরভাবে ফুটাইয়া 
তুলিয়। মন-প্রাণ যে এত আকুল, উদ্বেলিত করিয়৷ দিতে পারে, তাহা যেন 
কল্পনারও অতীত, গনিটি এই__ 
“আকাশের গায়ে আলো! ফুটেছে এবার দয়াল 
ফুটেছে অশখির। 
(আমি) প্রভাতে জাগিয়! দেখি দয়াল ( আমার ) মন্ুখে জাহির, 
(রে) সম্মুখে জাহির ॥ 
ফুল ঝরে পাখী উড়ে, পাতার শিশির 
গললেরে রোদের তাঁপে আলোক নিশির, 
(দয়াল) আলোক শশীর । 
তাই ভেবে কানে ঈশান যাতন! গভীর, 
(বড়) যাতনা গভীর 1” 


২০৮ দর্শন পরিচয় 


বাউল “কানাই গৌঁসাই, মনের-মীনুষ অদ্বেষণে তাহার একতাঁরায় 
তান ধরিলেন__ 

“আপন মনের মানুষ মনে রেখ যতনে । 

দিয়ে দর্পণে পারা, ঠিক রেখ নয়ন তাঁর! । 

প্রেমরমে অগ্তন করা, আপনি লাগিবে নয়নে ॥ 

মনের মানুষ মন ছাড়া! আর ক'রে। না, 

কলে বলে বোল আন! হিনাবের ঘরেতে উচ্ছল তোল না। 
বোশ্ছেটে ব'সে আছে ছয় জনা-_ 

প্রাপ্তধন গেলে হেরে, ভাসবি আকুল পাঁথারে, 

সাথি নব যাবে দুরে, কাদতে হবে নির্জনে ॥ 

খুঁটে ধরে বসে আছে যে জনা, জীতার ঘ| লাগে ন! গায় 

কত তুফান বয়ে যাঁয়, তেমনি ধারা হ'লে হয় তাঁ'র সাধন! । 
অনুভবে বুঝলাম তার উপমা 

যেমন চুনে হ্লুদ্‌ দিলে পরে, ছুই রং যায় আপনি সরে, 

শেষ কালে লাল রং ধরে, ঠাউরে দেখ যতনে ॥ 

মানুষেরি নঙ্গ নেরে, আমার মন, 

যে ধন চাবি সেই ধন পাবি, কতক দিন তুই বসে খাবি। 
ফুরাবার ধন নয় রে অমূলাধন-_ 

গেপাই কানাইলাল কয়, গেল বেলা, ভাঙ্গল রে আসকের খেলা, 
ভব সাগরে দিইগে ভেলা, কীজকি থেকে এখানে ॥” 


একজন নিরক্ষর গ্রাম্য কবি মানবের বড়াই-কর! বিদ্যা-বুদ্ধির উপর 
কটাক্ষ করিয়া, মানব-জীবন ও বিশ্বসথ্ির বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলী বিষয়ক 
একটি শাশ্বত প্রশ্ন তুলিলেন এবং তাহারই উত্তর হিসাবে গাহিলেন_ 
“আগমের ভেদ তোমরা জান পঞ্ডিত। 
মরণের ভেদ তোর! জান পওত॥ 


মানবত দর্শন বা! ভারতীয় ভাব দর্শন ২০৯ 


বারুই+ গিয়ে গাছ কৌদাতে বারুইরে কৌদায় গাছে। 
দায়বা, ছিড়ি দড়ি ধাইল, জাল্যারে * দৌড়ায় মাছে। 
জেমঃ পহর «ধান হ্য়াত* দিল । 

পাতিলাত, দিল বান়্া৮ মাদার গাছে ৯॥ 
ধরিয়াছে আঠা! কলার ১* ছড়া জমাসত,১১। 
পাআম ১*নিল পাআন রৈল ডালে ॥ 

তিন গরু দি১এনয় হাল চয়,৪ 1 

ছিবায়*« মানুষ গিলে ॥” 


বাংলার বিখ্যাত সারি-গান রচনা করিয়া কৰি গীত গাহিলেন-- 


“আগম নিগম হদিশ কোরাণ পয়দা যার হাতে । 
জনম ফৌত আম্মান পানি যে দেহ ছুলিয়াতে ॥ 
ইমাম্‌ হোসেন হজরতের পোতা১* সহিদ্‌ কারব।লাতে 
রামের সীতা চুরি গেল অশোকের বনেতে ॥ 
হায় রে হায় এসব থেলা যে খেলেরে তাই। 
লোকে তারে বলে আল্লা হরি কৃষ্ণ সাই |” 
কোন প্রেমিক গৌসাই আর একটি সারি-গাঁন গাহিলেন_ 
“তুই যাইদ্‌ না রে মনপাহী তুই ফিরা! আয়। 
(ওরে) হামহুক১৭ নামে পাহী আমার আয় রে ইদির পি্চিরায়১* | 
আমার হিদ্পিঞ্িরায় বৈস্তা পাহী কিট নাম হুনাইয়া১৯ কর সুখী 
প্রেমে অঙ্গ জরজর, হীতল১* কর মছুরায়২: ॥ 


১। ছভার মিত্বী। ২। গরু বাধিবার খেটা। ৩1 জেলেকে । ৪ চাষী 
মমিয়ারা জাতি। ৫ পাহাড়। ৬। শুকাইভ। ৭। হাড়ি। ৮। ধানভার্গা 
"। কোনি কাজের গাছ নয়। ১,। বীচে কলার । ১১। আকাশেতে। ১২ পাদ, 
ঘই। ১৩। দিয়া। ১৪। চষে। ১৫। ছিপে। ১৬। পুত্র ১৭। শ্াম-শুক 


১৮1 সলআ্স £০৮৮ - টির 


২১৪ দর্শন পরিচয় 


গৌনাই কইছেন দররে১ জ|লে পাল! পাহী উইর্যা গেল। 

বনের পাহী বনে গেলে আরনি তাঁরে দরা* যায় ॥” 
সমছদ্দি ছিন্দিকী একজন মুসলমাঁন সাধক, তাহার রচিত প্ভাব-লাঁভ” 
একথানি উপাদেয় গ্রন্থ। সাধক ছিদ্দিকী সাহেবের রচিত অনেক 
মনঃশিক্ষা ভজন-গানও বিদ্যমান; তিনি “ভাব-পদদার্থ, যে কি, তাহাই 
বর্ণন করিতেছেন 

“ভব-নদি পার হতে ভাবের ভাবি নৈলে নারে । 

তরিতে তরাইতে তারক বিন! কেবা পারে। 

ভাবের ভাবি তারে ব্ি__ফুটলে পরে কমল কলি-__ 

প্রেম মধুর হএ 'অলি--জে জন বসে গ্রহণ করে | 

কমল কলি কোথায় আছে-_-দেখনীরে নন আপনার কাছে__ 

কায়ার ভিতর হৃদয় আছে-_প্রেমের কমল বলি তারে । 

সমছদি ছিদ্দিকী ভনে-_গুরুর চরণ ধরণ বিনে-- 

একথাকে বুজিতে জানে-_হেন শক্তি কাহার ॥” 


ভাঁবের আবেগে শ্রীরুষ্ণনামামূতে “গন হইয়া শ্রীগোবিন্দের রাতুল 
চরণষুগলে শরণ লইয়াঃ ভক্ত রুবি স্থুরদীস নন্দদ্বলীলের মহিমা কীর্তন 
করিয়া! গাঁহিলেন__ 


“হে গোবিন্দ রাখু শরণ অবধ জীবন হারে ॥ ফ্॥ 
নীর পিবন+ হেতু গেয়, সিন্ধুকো কিনারে 
সিন্ধু বীচ,৪ বসত গ্রাহ" চরণ ধরি পছারে ॥ 
চার পহর যুধ* ভয়ে! লে গেয়, মাঝধারে 

নাক কাণ ডুবন্‌ লাগে কুষ্ণকে ফুকারেখ। 








১1 বররে। ২। ধরা। ৩। জল খাইতে গজরাজ গিয়াছিল (দ্বাপর যুগের 
কথা) ও | মধ্যে ৫ | একটি কুমীর বাদ করিত। ৬। বুদ্ধ। ৭| ডাঁকিল। 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভ'ব দর্শন ২১১ 


দ্বারকাদে চলে গোপাল গরুড়কে অভিসারে 
গ্রাহক অরি মাধব গজরাজকে উধারে১ ॥ 
হুরদাস মগনভয় নন্দকে চুলারে 

তেরে। মেরো। না ডর যমরাজকে ছুয়ারে ॥” 


কানু ফকির একজন বাঙ্গালী মু্লমীন সাধক, তীহর অপর নীম 
অলিরাজ। “জ্ঞীনসাগর” তীহার রচিত একখাঁনি যৌগ-শীল্্রীয় গ্রন্থ; 
এই ভাঁবাত্মিকা জ্ঞানসাঁগরের অমিয়-লহর তুল্য মধুর আঁগম-কথা পড়িলে 
অনেক দার্শনিকের যে তব্ব-নীমাংসা সংসাঁধিত হইবে তাহাতে কোনই 


ভুল নাই। 
ধরিলেন_ 


অলিরাঁজা বা কান্ন ফকির আবার “মুরলীধারীর' সম্বন্ধে গান 


“বনমালী গ্ঠাম ভোমার মুরলী জগ-প্রাণ ॥ ফা 

শুনি মূরলীর ধ্বনি ভ্রম যাঁয় দেব মুনি 
ত্রিভুবন হএ* জরজর | 

কুলবতী যত নারী গৃহ-বাস দিল ছাড়ি 
শুনিয়। দারুণ বংশীম্বর ॥ 

জাতি ধর্ম কুল নীতি তেজি বন্ধু-সব পতি 
নিত্য শুনে মুরলীর গীত। 

বংশী হেন শক্তি ধরে তন্থু রাখি প্রাণী হরে 
বংশী-মূলে জগতের চিত ॥ হই 

যে শুনে তোমার বংশী নে বড় দেবের অংশা 


র্‌ প্রচারি করিতে বসি ভয়। 


গৃহ-বাস কিবা সাধ বংশী মোর প্রাণ-নাথ 
গুরু-পদে অলিরাজ! কয় ।” 





২৯২ দর্শন পরিচয় 


বাঙ্গানী সাধক জগত্্থামী সং-চিৎ-আনন্দময় করশাশেখর পুকুযোদ্ম 
দেবকে অর্চনা করিয়া স্তব গাঁহিলেন-__ 
“ও হরি ও, ও তৎ সৎ! 
তুমি হে দেবেশ পরম পুরুষ, ্রিগুণেতে ব্যাপ্ত আছ ব্রিজগৎ। 
ও হরি ও, ও তৎ সৎ॥ 
সন্ধা পূজা! বন্দনা, নকলই তোমার উপাসনা । 
এ মহান বিশ্ব হন্নর দৃ্া, তুমিই ত করেছ রটনা ॥ 
গঙ্গা ভাগীরথী সপ্ত মমুদর বরহ্ধ পুরন্দর তুমি হে ক্র 
তোমাতে নম্বর তুমি,আদি কল্প, ভোমাতেই হয় সব অচ্ছেস্তব ॥ 
(আছ) তন্্ে মন্ত্রে গীত| ভাঁগবতে, বায়ুরূপে আছ তুমি জীবন দেহেতে। 
উদ্ধে গগনে তারকা তপনে, চন্্র কিরণে তুমি আছ জ্োতিবৎ ॥ 
বিশ্বা নীলগিরি হুমেরু ধবল, মন্দার গিরিরাঙ্জ তুমি হিমাচল। 
তুমি বিশব্যাগী তুমি বরগী, তোমাকেই করি প্রভু দণ্ডবৎ | 
ও হরি ও গ তত সং 1৮ 


,৫1 তান্ত্রিক সাধকবুন্দ ও শ্যাম! মায়ের গান। 


তন্তরশীস্ত্র সম্বন্ধে সাঁধীরণতঃ আমরা একটা! বিরুত ধারণাই পপশ্্ণ 
করিয়া থাকি। ফেগুলি যেন সভ্যগরমাজের পাঁঠোপবোগী নহে; সেগুলিতে 
ব্িত সাধনতত্ব কেদন যেন অমভ্যধরণের ; সেগুলির গুহ উপাসনা প্রণালী 
তেমন বুঝি স্থবিধাঁজনক নহে-_-এমনই ঘত সব আজগুবি ধারণা । 'অবশ্ 
কতকগুলি তন্ত্র-গ্ন্থে নানাবিধ বীভৎস প্রক্রিয়ার উল্লেখ যে নাই এ কথা 
অন্বীকাঁর করিবার উপায় নাই, কিন্তু তেমন তশ্ব-গ্রস্থের প্রায় সকলগুলিই 
সংগ্রহ পুস্তক) মূল অন্ত্-গরস্থে আঁদৌ সে সব প্রক্রিয়ার উল্লেখ নাই_-আর 
মূল তন্ত্র-গ্ন্থ তেমন পাওয়া! যাঁয় না বলিলেও হয়। তন্ত্ববলিতে অনেক 
কিছুই বুঝায়; বৌদ্ধদিগের মহাযান, সহজযান, কালচক্রযান ও বজ্যান 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ২১৩ 


প্র্ৃতি বিবিধ সাঁধন-পস্থার ব! “যানের” বইগুলিকে তন্ত্র বলে) নাথ-পন্থের 
নকল পুন্তকই তন্ত্র; শৈব ও শীক্ত সম্প্রদায়ের পুস্তকগুলি সবই তন্ত্র নামে 
প্রসিদ্ব-এমন কি বৈষ্ণবদিগেরও কতিপয় তন্্ আছে। বস্ততঃ, ধর্ম 
বিবয়ক লাধন-পন্থা ও জ্ঞীন-বচন বা দর্শন-দিদ্ধান্ত যাহাতে বশিত আছে 
্বাহাই সাধারণ ভাঁবে তন্্-গরস্থ বলিয়া প্রচলিত। বিশিষ্ট সাঁধন-প্রক্রিসব 
বকোঁন গুহা উপাসনা-পদ্ধতিই যে তন্্, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা লইয়া ভয় 
পাইবার কোনই কারণ নাই । 

তস্বোন্তি সমূহ, হয় বুদ্ধ ভগবানের শ্রীমুখ-বিনিস্থত, না হয় হর-পার্বতী 
সংবাঁন হিসাবে কৈলাস হইতে অবতারিত, এইরূপ বর্ণনাই পরিলক্ষিত 
হঘব। কোন কোন তন্তরে (অবশ্ত সংগ্রহ-তন্তে ) ইহাও আবার উত্ত 
হইয়াছে, বেদ পাঠে কিছুই ফলোদয় হয় না বলিয়াই দে সকল তস্ত্ের 
উৎপত্তি ;) কোনও তন্ত্রে আবার উত্ত হইয়াছে, অথ্বববেদই সেগুলির মূল। 
ধেকূুপ ভাঁবেই উৎপন্ন, ব্যক্ত বাঁ অবতারিত হউক না কেন, বেশীর ভাগ 
অক্োক্ত-তত্বই সাধারণ ভাবে বেদবিধি হইতে সম্পূর্ণই বিভিন্ন ধরণের ; 
বৈদিক আচার ও বৈদিক দর্শনের সঙ্গে তাঁহার যেন তেমন কোন 
প্রত্যক্ষ যৌগস্থত্র পাওয়া যায় না। সকল তান্ত্রিক-সাঁধকেরই কিন্ধ 
উপাস্ত পরা-প্রক্কৃতি দেবী তগবততী বিশ্বপরস্থতি মহামায়া আগ্যাশক্তি । তিনি 
কেমন? সেই মহাশক্তি কৃষ্টি-প্রসবিণীর স্বরূপ কি? দ্বিজতরেষ্ট খি 
“মেধস্ কহিলেন__ 

প্নিত্যৈব সা ভগম্ম্িন্তয়া সর্ববমিদং ততম্‌।” 
_ শ্রীপ্রীচত্তী, ১ম মহা, ৪৭শ'ল্লোক । 

_সে জগশ্ম্তি নিত্য, সমন্ত চরাঁচর বিশ্ব তীহাতেই ব্যাপ্ত রহিয়াছে । 
উক্ত কারণেই মাকণ্ডেয় পুরাণে ধৃত সপ্তশতী চত্ডীর একাদশ মাহাত্যে 
প্রকটিত হইল-_অন্থরেন্্র শুস্ত নিহত হইলে পর, ইষ্ট লাতে হধাস্থিত হইয়া 


২১৪ দর্শন পরিচয় 


দেবতাগণ আগ্ভাঁশক্তি কাঁত্যায়নীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া তীভার 
স্াতি গাহিলেন-__ 
“বিদ্ঞাঃ সমস্তাম্তব দেবি ভেদাঃ 
স্থিয়ঃ সমস্তাঃ সকল জগত্সু | 
তনৈকয়া পূরিতমদ্বয়ৈতৎ__ 
কা তে স্ততিঃ স্তব্পরা পরোক্তিঃ ॥৮ 
_ শ্রী্ীচণ্ডী, ১১শ নাহাজ্য, ৫ম শ্োক। 
হে দেবি! সমস্ত বিদ্যা তোমারই বিভিন্ন রূপ, জগতের স্ত্রীজাতি 
তৌমারই অংশ, তুমি একাই জগৎব্যাপ্ত, তৌমা ভিন্ন আর অন্য কিছুই ত 
নাই-_তোমার স্তব সবই অত্যুক্তি মাত্র । 
-_এচরাচর বিশ্বের তুমি ঈশ্বরী, তূমিই জগতাধার-_মহীরূপে ও জলরূপে 
অবস্থিত হইয়া, তুমিই এ বিশ্ব-সংসার তোমার অলঙ্য-বীর্য্যে আপ্যায়িত 
করিতেছ-_-তাই সমবেত দেবকে গীত ধ্বনিত হইল-_ 


“বিগ্যস্থ শাস্ত্েু বিবেকদীপে 
ঘ্বাচ্যোযু বীক্যেষু চ কা। ত্বদন্যা 
মমত্ব গর্ভেখতিধোহান্ধকারে 
বিভ্রাময্নত্যেতদতীব বিশ্বম্‌।৮ 
- ্রীশ্রীচত্তী, ১১শ মঃ ৩০শ শ্লোক । 
শাস্ত্রে ও বিদ্যায় আছজ্ঞান দীপে, 
বাক্যেতেও অন্ত আছে কেবা আর? 
মমতা গুহায় মোহ অন্ধকাঁরেঃ 
ঘুরাইছ অতি এ বিশ্ব সংসার 1” 


-মার্কত্েয চত্ডী” নবীনচন্ত্র সেন। 


মানব্ত দর্শন বা ভারতীয় ভাঁব দর্শন ২১৫ 


__ছে বিশ্বের পরাশক্তি! বিশ্ব-ঈশ্বরের বননীয়া, সন্ধার্থসীবিকে 
পিবে! হে সর্ধমঙ্গলাধার নারায়ণি! তোনীকে নমস্কার 
পত্বং বৈষৰী শক্তিরনন্তবীধ্যা 
বিশ্বস্ত বীজং পরমাঁমি মায়া 
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ 
তং বৈ প্রসন্নাঃ ভুবি মুক্ডিতেতুঃ ॥৮ 
- শ্রিশ্ীচত্তী, ১১শ মত) ৪ শ্লোক । 
ভুমি হে বৈষ্বী শক্তি অনন্ত বী্যশালিনী, 
মায় বিশ্ববীজ সনাতন, 
সকলি মোহিত দেবি! তোমা হতে তব কৃপা ! 
জগতের মুক্তির কারণ। 
-মা্কপেয় চণ্ডী” নবীনচন্্র দেন। 
অতিউচ্চাঙ্গের এ হেন দর্শন-সিদ্ধান্ত-মূলক তত্ব গুলি আবার যখন কালবশে 
বিকৃত হইল তখন এই বাংলাদেশের বহু সমাজনীতিকুশল ত্্র-নংগ্রাহক 
প্ডিত ও সাধক সেগুলিকে বিশেষ তাবে আবার মীজ্জিত করিয়া 
তংকালীন সমাজের উপযোগী করিয়া বছ ব্যক্তিকে ও বিশেষ করিয়া 
আফগান্‌ মুললমানদিগের ভীষণ অত্যাচারের ফলে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের 
হতীবশিষ্ট বহু বৌদ্ধদিগকে তান্ত্রিক উপাসনায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন। 
উক্ত তন্ত্র সংগ্রাহক ও দূরদর্শি তান্্রিকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন 
গোড়ীয় শঙ্করাচাধ্য । তীহার রচিত বহু বিশুদ্ধ সংস্থৃতে লেখা স্তব-কবচ 
অধৈতবাদী শরীমংশনকরাচার্যের রচিত বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। গোঁডীয় 
শবরাচার্যের বায়, ত্রিপধীনন্দ ব্্ধানদ ও তীহার শিল্প পূর্ণানন, 
আগমবাগীশ প্রভৃতি বছ বাঙ্গালী তান্ত্িকদাধক সে সময়ে দেশের প্রত 
কল্যাণ সংসাধিত করিয়াছিলেন। 
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তান্ত্রিক সীধকবৃন্দের অপূর্ব অবদান, তাহাদের বিরচিত শ্ামাবিষগ্ূক 
গানগুলিও বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট সম্পদ রামিপ্রসাদ, দেওয়ান 
রাঁমছুলাল, কমলা কান্ত গ্রতৃতি সাধকবৃন্দের ভাঁবাস্মিকা শ্যামামায়ের গান 
কাহার না হ্বদরতন্ত্রী স্পর্শ করে? শীল্ত ও বৈষ্ণব নিব্বিশেষে সকল 
বাঙ্গালীকেই উক্ত সাঁধন-সঙ্গীতগুলিতে পরিশ্ছুট ভাবদর্শনে তন্ময় করিনা 
দেত__মাতাইয়া তুলে। 
উদাহরণ স্বরূপে করেকটিমাত্র শ্রামা-সঙগীত উদ্ধাত হইল। সাধক 
রামপ্রসাদ দেন গাহিলেন। 
“এবার আমি ভাল ভেবেছি । এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি 
ঘে দেশে রজনী নাই, দেই দেশের এক লোক পেয়েছি। 
আমার কিবা দিবা, কিবা দন্ধ্য সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি ॥ 
ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমো ই, ঘুগে ষুগে জেগে আছি। 
* এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, দূমেরে ঘুম পাড়ায়েছি ॥ 
দোহাগ। গন্ধক মিশায়ে, দৌনাকে রং ধরায়েছি। 
মাণ মান্দর মেজে দিব, মনে এই আশ! করেছি ॥ 
প্রসাদ বলে ভূকতি মুক্তি উভয়কে নাথে ধরেছি ॥ 
এবার গ্রামার নাম ব্রি জেনে, ধশ্ম-কন্ম সব ছেড়েছি |” 
“কালীর-বেটা? সাধক কলাকান্ত ভট্টাচার্য মনের মাঁনন্দে তান ধরিলেন__ 
“ কালী নব ঘুচালি লেঠা। 
শ্রীনাথের লিখন আছে ধেমন, রাখবি কিন! রাখবি সেটা ॥ 
তমার যারে কৃপা হয়, তার সৃষ্ট-ছাড়া রূপের ছটা। 
তার কটিতে কর্মী যোড়ে না, গারে ছাই আর মাথায় জটা ॥ 
শ্বশান পেলে হুথে ভাসে, তুচ্ছ-বামে মণিকোটা । 
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচল ন| তার সিদ্ধি বোটা ॥ 
দুখে রাখ আর স্থখে রাখ, করিব কি আর দিয়! খোঁটা। 
আমি দাগ দিয়ে পেয়েছি আর কি পু'ছতে পারি সাধের কেণটা ॥ 
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জগত যুড়ে নাম দিয়েছ, কমলা! কালীর বেটা। 
এখন মায়ে পোয়ে যেমন ব্যবহার, ইহার মন্খর বুঝবে কেটা ॥” 


গুনক সাধক মা তারিণী এরদ্বময়ীর শ্রীচরণ-কাঁরাগারে স্বীয় বিদ্রোপী 
এনাকে বন্দী রাখিয়া গাহিলেন__ 


“দন, ন।বু জেইনে ছিলাম তোরে । এ কি করিলি আর, এ কি ব্যবহার ॥ 
ষে কম্ম তোমার অ।নাব কাহারে । 
দশে বিখাস জন্মাইয়ে আমারে, নহীজ্ঞান-ধন করিলি অধিকার-_ 
শেখে ভুলাইলে কালীর নাম আমার, £ সহ ভাগুর অপিলে শক্ররে । 
কন-মাভিষ্টরে দরখাস্ত করিব, বক্গনয়ীর পাশে ঘাইতে ভোরে নিব, 
নটি কাল তোমায় আবদ্ধ রাখিব তারিপ্রীর শ্রীচরণ-কারাগারে ॥” 
নৃদলমান তান্ত্রিক সাধক গিজ্জা হুসেন আলী নায়ের আবাহন করি! 
[৪ রচনা করিলেন 


“য। রে শমন এবার ফিরি । 

এস মা মোর আঙ্গিনাতে দোহাই লাগে ত্রিপুরার ॥ 

যদি কর জোর জবরি, সীননে আছে জঙ্জ কাছারি। 

আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারী ॥ * 
আমি তোমার কি ধার ধারি, গ্রামা মায়ের থান তালুকে বসত কারি । 
বলে মৃজা হছসেন আলি, ঝ| করে মা জয় কালী-- 

পুণ্যের ঘরে শূন্ দিয়ে, পাপ নিয়ে ঘাও নিলাম করি ॥” 

মাতৃ-মধা-রস-পাঁনে বিভোর একজন সাঁধক প্রাণের আবেগে “নং 
শক্ষা গান গাহিলেন__ 
“মন তোমার এই ভ্রম গেল না) 
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না। 


(ওরে) ত্রিভূবন যে মায়ের যুক্তি জেনেও কি তাই জান ন|? 
জগৎকে সাজাচ্ছেন ষে মা, দিয়ে কত রত্ব সোনা, 
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(ওরে) কোন লাজে সাজাতে চাস্‌ তায় দিয়ে ছার ডাকের গহনা ? 
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর থাদ্ নানা, 

(ওরে) কোন্‌ লাজে খাওয়াতে চাস্‌ তায় আলো চাল আর বুট ভিজীনা ? 
জগৎকে পাল্ছেন যে মা তাও কি জানিস্‌ না, 

(ওরে) কেমনে দিতে চাঁস্‌ বলি, মেয, মহিষ আর ছাগল ছানা 1” 


সাধক দ্বিজ রাঁমধন অপার আশায় শিব ও শক্তি একাধারে দোঁতে 
বাসনা করিয়া তান্ত্রিক সাঁধন-বোঁগের মূলতত্ব ব্যক্ত করিয়া গাহিলেন-- 


“জাগ কুলকুগুলিনী, শ্রহ্ুপ্ত ভুজগকায়া, আধার পদ্মবাসিনী ॥ 
গচ্চ হুনুয়া পথ, স্বাধিষ্টানে হও উদ্দিত, মণিপুর অনাহত, বিশুদ্ধাজ্ঞা সিঞ্চারিণী ॥ 
ত্রিকোণে জলে কৃশানু, তাপিত হইল তনু. নূলাধার আধ্যশিরে, বয়স্তু শিব-বেষ্টিনী ॥ 
শিরস্থ সহপ্র দলে, পরম শিবেতে মিলে, ক্রীড়া কর কুভুহলে। সচ্চিদানন্বদায়িনী ॥ 
দ্বিজ রামধন দাগে যোগামনেতে দোগে, গরম-শিবের সহিতে তোমায় হেরিব তারিণী ॥ 


_-তক্তের ইচ্ছাই পূর্ণ হইল; সাধক শিরোমণি দ্বিজ যছুনথ কল 
চুয়া-চন্দনাদি বিভূষিত অতুল ইশ্বধ্যময়ী গিরিরাঁজ-কন্া। উমাঁমায়ে ও 
ত্রিজগৎপিতা ভন্ম-বিভূতি-মাথা ভিথারী ভোলানাথের মিলিততন্র 
হর-গোরী মৃদ্তি সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া “কর্ণার রাগে? প্রাণের আনন্দে 
গাহিলেন_ 


“আজি কি পেখন্ু১ সনহিত হবরণৌরী । সফল ভায়ো* রে নএগন-যুগত মেরিও ॥ 


চাচর বেণী বিরাজিত কী । কাহু পর লম্িত বিনোদ জ'রাউ* ॥ 
পারিজাত মাল! গলে গিরিবালা । শিরিগণ্ডে দোলত সেহিতাক্ষমাল! ॥ 
মলয়জ পক্ক প্রলেপ অঙ্গ চারু। চিতা ধুলি ভূষণ ত্রিজগত গুরু ॥ 


১। দেখিনু। ২। হইল । ৩। নয়নযুগল। ৪। আমার। ৫। কাহার বা। 
"৬। জটাজাল। 
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লোহি লোহিতান্ছর অরুণ জিনি নোহ।১। বাঘাম্থর কাহু দনুজ দল মেশহ॥ 
হরগৌরী নিরণে* গৌরী সারং লোকাইও”। যছুনাথ উভয় চরণ বলি বাইও ॥” 


1 নমঃ শিবায়ে চ নমঃ শিবায় ॥ । 
৬। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধন ও কীর্তন গান । 


বাংলার আফ গান্‌ অভিজাঁন সমগ্র বাংলা দেশকে যে শ্মশানে পরিণত 
করিয়াছিল তাহা ঁতিহানিক মাত্রেই অবগত আছেন। বাংলাঁর যাঁহা 
কিছু গৌরবের বন্ত ছিল, প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল-_ 
বাঙ্গালীর শিক্ষা-দীক্ষা, ধন্ম, জাতীয়তা, শিল্প ও বাঁণিজ্য সবই ভাসিয়া 
গিগাছিল__বাঁ"লা দেশের দেবম্ি ও পীঠস্থান, মন্দির ও বিহার+ পুঁথি ও 
পত্র সবই এক প্রকার নিংশেষে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, উক্ত আফগান্‌ 
আক্রমণের ফলে । অনেক বাঙ্গালী বৌদ্ধ শ্রমণকে সিপাই বলিয়া ধরিয়া 
নইয়া গিয়া আঁফ গান্‌ মুসলমানেরা নুসংশভাঁবে হত্যা করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম ও 
বোদ্ধ মত নষ্টপ্রায় করিয়া! দিয়াছিল। এই হতাঁবশিষ্ট এবং আতষ্ক-করিষ্ট 
বৌন্ধদিগকে পুনরায় সনাতন হিন্দুধর্ে প্রধানত দীক্ষিত করিয়াছিলেন 
গোড়ীর শঙ্কর, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণবনন্দ, আগমবাগীশ প্রভৃতি বাংলার স্মান্ 
পঞ্চোপাসক শাজ সম্প্রদীয়তুক্ত তান্ত্রিকগণ। 

কাল-প্রবীহে আবার যখন তীদ্তিক সাঁধন-পন্ধতির মধ্যেও নাঁনাবিধ 
জঘন্ত ও (বিকৃত প্রক্রিয়। প্রক্ষি্। হওয়ায় পবিত্র তীন্ত্রিক অনুষ্টানরজি বহুল 
পরিমীণে অঙ্গবৈগুণ্য দোষে দূষিত ও বিভৎস ভইয়। উঠিল যখন তথা- 
নভিজ্ঞ ও সাধনায় অধঃপতিত কাঁপালিক প্রভৃতি সম্প্রদায়দিগের ছার 

তন্ত্-সাঁধন-ক্রম মাত্র বিরুত চিত কারণ-সেৰবন ও নরবলী প্রদানে 


১। নোভা । ২। নিরখিয়া, দেখে--দশন করিযা। ৩। ছ্বিজ কমললোচনের 
“চগ্ডিকা-বিজয়” দ্রষ্টব্য । 
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পর্যবসিত হইল- বাঙ্গালীর বিশৃঙ্খল জীবন-সাঁধনার এমনই ঘোরতর 
দুর্দিনে, শ্রীচৈতন্তদেব প্রচারিত বৈষ্বধর্ট্রে দীক্ষিত হইয়া ও অনংখ্য বৈষণব- 
পদ্কর্তীদিগের রচিত পদাবলী ও কীর্তন গানের মাহাজ্সযে উদ্বোধিত হইয়া 
বাঙ্গালী আবার নবচেতনা লাভ করিল! কক্ষামান প্রবন্ধে মহাপ্রতু 
ইরুষচৈতন্ত প্রবন্তিত প্রেম-ভক্তি-মূলক রাগাক্মিকা বৈষ্ণব ধর্মের সংক্ষিপ্ত 
্সালোচনার অবতারণা করিয়া, ভারতীয় ণভাঁবদর্শনের” তথা “মানবত- 
দর্শনের একটি বিশিষ্ট আলেখ্য প্রদর্শনে প্রয়াস করা বাইবে ; ভক্ত 
মহাঁত্মাদিগের কপাই আমাদিগের একমাত্র সহাঁয়। 
শ্রী“ংচৈতন্তদেব একটি গৌড়ীয় সম্প্রদায় গঠন করিয়া তাহার প্রবস্তিত 
বৈষ্থব ধর্মের মূলমন্ত্র হিসাঁবে-" 
“জীবে দয়া, নাঁমে রুচিঃ বৈষ্ণব সেবন” 
এই জিন্বিধ সাঁধন-পন্থার নির্দেশ দিরা এক অপূর্ব প্রেমধন্ধ প্রচার 
করেন ও চতুঃযষ্টি-অঙ্গ সাঁধন-ভক্তির মধ্যে অধিক প্রভাবশালী পাঁচটি 
প্রধান অঙ্গের প্রতি বিশেষভাবে নিষ্ঠা রাখিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন-__ 
“সাধু সঙ্গ, নাম কীর্তন, ভাগবত শ্রবণ । 
মথুরাবাস, শ্রীমৃততির শ্রদ্ধায় সেবন ॥ 
সকল সাঁধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ । 
কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥ 
এক অজ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ। 
নিষ্ঠা হৈলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ; ॥” 
শ্রীকচৈতন্ঠ প্রবন্তিত এই ভাবাঝ্সিকা প্রেমধন্্ প্রচারের সঙ্গেসঙ্গেই 
অধ্যাত্ম-জগতে এক অভিনব পরিস্থিতির সুচনা হইল, বাংলায় প্রাবন 





১) জীগ্রীচৈতস্থচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড, “অভিধেয় ভক্তিতত্ব বিচার" প্রকরণ-_-২২শ পঃ। 
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আাসিল,_্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঙ্গালী আবার বাঁচিয়া উঠিল; প্রেমের 
জৌয়ারে 'শীস্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যাঁ়/-_এমনই বিচিত্র প্রা-মাতীন 
শ্রোতে, “নিমাই প্তিন” বাংলা দেশকে উদ্বেলিত করিয়া তৃলিলেন। গ্রীণ 
প্রেমে আত্মহারা হইয়া শ্রীগৌররাঁয় আকুল আবেগে, কীর্থানের মুচ্ছনর, 
দেশ মুখরিত করিয়া গীহিলেন-_ 
“তুয়া পদ মন লাগুহা রে। 
শারঙ্গধর ! তুয়া চরণে মন লাগুহ' রে॥” 

তাহার নিজ পরিকরেরা সকলেই পণ্ডিত ও সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন 
শ্রীরপ, সনাতন ও ভীব গোস্বামী প্রভৃতি ছয় গোস্বামী; তাহার অভেদ- 
আত্মা শ্রীনিতাইটাদ এবং পরম ভাগবত শ্রীঅদৈতাচাঁধ্য, গদাধর, শ্রীবাস, 
গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দীস, রথুনাথ ভট, স্বরূপ, রামানন্দ, মুরারী, গুপ্ 
প্রভৃতি সকলেই প্রেমধর্ম প্রচারে শ্রীচৈতন্দেবের সহায়ক হইলেন। 
তাহার পরবস্তিকালে আবিভূতি বৈষ্ণবসাধক ও পদকর্তীদিগের ত আর 
কথাই নাই_ গোবিন্দ দাঁস, জ্ঞান দাস, বলরাম দাস, ঘনস্াম দাস, 
বুদাবন দীস, লোঁচন দাঁস, নিত্যানন্দ দাস, কৃষ্াস কবিরাজ, 'নরোিম 
দাস, বৈষণবদাস__কত নাঁম করিব । সুমধুর পদাবলী ও মশুম্পর্শী কীর্ভন 
গানে সমগ্র বঙ্গদেশ প্রেম-ধন্থে প্লাবিত হইয়া গেল ; অনেকেই এই সার্বরভৌযিক 
প্রেমধন্ম আশ্রয় করিল-_-ভক্তি ও প্রেমের এ্রশি শক্তিতে সমগ্র বাঙ্গালী 
জাতি পুনরায় প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল--সম্পূ্ণরূপে নবীন এক “ভাবদশনের? 
তত্বা-স্বাদনে বিভোর হইয়া বাক্গালী জাতি দেশে দেশে তাহাদের নৃতন 
জীবন-বেদ' প্রচার করিল। এ হেন “ভাঁবদর্শন” বাংলার এক অভিনব 
অবদান, ভারতের নৃতন সম্পদ, সর্বধর্শ সমগ্থয় করিয়া *নদের নিমাই” 
জগতে এক নৃতনতর প্রেরণা আনিয়া দিলেন; গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধশ্বেন 
পরিকল্পনা করিয়া প্ীকৃষ্ণচৈতন্ত এক মহাঁন্‌ ক্যের সন্ধান দিলেন; বৈদিক 
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আধ্যধর্ম ও তাবাত্মিকা অপরাপর অসংখ্য তৈর্থিক ও আজীবক ধরে 
বৈদিক দর্শনে ও ভাবদর্শনে, এক অভূতপূর্ব সামঞ্জলত প্রতি্ঠাপিত হইল- 
বিশ্বচরাচর উৎকুল্ন হুইল, বাঙ্গালী কৃতকৃতার্থ হইল; প্রীগৌরান্ব নদিয়াতে 
অবতীর্ণ হইয়া এক অভিনব বিশ্বসজ্ঘ রচনা করিলেন। ্রীগৌরাঙ্গনেবর 
আবিগাবের পূর্বীভাস পাইয়া সহ্গীয়া-সাধক চণ্ডিদাস গাহিলেন_ 


“আ্ধু কে গে মুরুলী বাজায়। এ তো কভু নহে শ্যাম রায় 
ইহার গৌর বরণে করে আল । চূড়াটা বাষিয়া কেবা দিল॥ 

“ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি । নটবর বেশ পাইল কতি ॥ 
বনমালা গলে দোলে ভাল! এনা বেশ কোন দেশে ছিল ॥ 

“আজু কেনে দেখি বিপরীত | হবে বুঝি দোহার চরিত ॥ 
চঙ্ডদাস মনে মনে হানে । এ রপ হইবে কোন দেশে |? 


- সাধকের এ ভবিস্দ্বীণীকে সার্থক করিয়া তাহার প্রাণের আল 
আঁকাজ্ষা বর্থীকালে মূর্ত হইয়া প্রকটিত হইল। রন্বকূপ ?ে "এ 
্ীুণচৈতকদেবের শরণ দবৌছে নম্র জ্ঞাপন করিয়া” গৌড়ীর এব 
দর্শনের সার-সিদধানত স্বীর “করচাঁ়! ব্যক্ত করিলেন_ 

প্রাধাকৃম প্রণয়বিকৃতি হুলাদিনী শক্তিরপ্মা- 
দেকান্তানাবপি ভুঁবিপুরা দেহভেদ; গতো তে: । 
চৈন্তাখ্যং প্রকটসধূনা তত্দয়ং চৈক্যমাপ্ত? 
রাধাভাবছাতিঙ্গবলিতং নৌমি কৃষ্স্থরূপম্‌ 
্্রীজীব গৌস্থানী ব্রীচেতন্থদেবের বৈষ্কব ধন্্ীশ্রিত অভিনব ভক্তিসিদ্ধান্ 
বিকৃত করিয়া অপূর্বব দরশনগ্রন্থ “বট্সনর্ড” * রচনা করিলেন। 
পরবর্থীকাঁলে ব্রীচৈতন্যদেবের অন্গমোদিত বেদাস্তভাষ্ত অন্ুশরণ 


করিয়া শ্রীবলদেব বিদ্যাভুষণ প্রাগোবিন্দতান্ রচনা করিলেন। 


ফ সট্সমদর্ভের” অপর নাম “শ্্ীভাগবতসন্দভ” ; ইঙ্গাতে সন্বিবিষ্ট ছয়টা ন্দত, 
যথা_-তৰ, ভগবত, পরমাস্থা,গ্রীকৃষণ, ভক্তি ও গ্রীতি। 
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ধবিদপ্ঠমাধব”, প্ললিত মাঁধব”” “উজ্জল নীলমণি”, "্দানকেলি-কৌমুদী”, 
'ঘুভাগবত”, ভক্তিরসামূত-সিদ্ধু” “হরিভক্তি বিলাস” “গোপালচম্পু 
“চৈতন্য চন্দ্রোদয়”, “চৈতন্য মঙ্গল”, *প্রেমতক্তি চন্ত্রিকা”, “চৈতন্য ভাগবত” 
প্রভৃতি বু সংখ্যক ভক্তিতব-ঘিষয়ক বৈষববগ্রস্থ রচিত হইল। উল্লিখিত 
সর্বসিদ্ধান্তসার ষট্-সন্দ্ভ গ্রন্থের টীকা স্বরূপে প্্ীচৈতন্লচরিতামূত” 
মহাভাগবত শ্রীরুষ্ণদাঁস কবিরাজ গোস্বামী প্রণয়ন করিলেন-__হরিনাম 
মংকীত্তনের বিজয়-ছুন্দুভি-নিনাঁদে সমগ্র ভারত মুখরিত হইয়! উঠিল। 
প্তক্তিরসীমৃত-সিন্ধু” সন্থীর্ভনের স্থত্র রচনা! করিলেন১__ 
“নাম-লীলা-গুণাদীনামুচ্ৈভীষা তু কীর্তনম্‌।” 
_-্ীরষ্ণের নাম, তাহার লীলামাধুরী ও গুণাবলী প্রভৃতির উচ্চস্বরে 
ভাঁষণকে কীর্তন বলে ; সক্কীর্ভনের ফলও “বিফুধন্মে” বিবৃত হইল---“কৃষ্ণ” 
এই মঙ্গলময় নাম যাহার কথায় নিল্পন্ন হয়__ 
“কুষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্ত বাঁচি প্রবর্ততে” 

_তাঁহার কোঁটী-কোটা-কল্পের মহাপাপ ভ্মীভূত হইয়া যায়। 

শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রবর্তিত হরি-সঙ্কীর্ডনের মধ্যে এক স্বর্থীয় ভাব 
ব্িমান_ শ্রীকৃষ্ণের নাম সঙ্কীর্তন ও তীহার সহিত প্রাণ বধুয়ার সম্পর্ক 
স্থাপন, ভক্তসাধকবৃন্দের চৈতন্তস্বরূপ নিক্ছিয পুরুষ ও ক্রিয়াণীলা প্রকৃতির 
অতীব গুহ জগৎ-কাঁরণ তন্বের আস্বাদন, শ্্টা ও ক্ষ্ট'জীবের মধ্যে এই যে 
অভুতপূর্বব নিবিড় রসান্্তৃতি ও মিলন প্রচেষ্টা 

“থা তথা ব. বিদধাতু, মত্প্রাণনাথত্ত সএব না পর” 

এমন ঘে 'উপান্তের প্রতি উপাঁসকের নির্বিচারে এীকান্তিক নির্ভরতা এবং 
প্রেম নিবেদন__ইহাই ক্ীভগবানের করুণাবতার, বু ১৪৫ 


১। “ভক্তিরনাসৃত সিদ্ধু' পূর্বব বিভাগ, ২য়! লহরী, ৬২ লহরাংশ ৷ 
২। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃত অষ্টম "শিক্ষাষ্টীকের' শেষ-চরণ । 
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গৌরাঙ্গদেবের চির-অনপিত অবদান । রাঁস-রসভাঁব-সমাঁধির প্রকরণ 
শ্রীহরিসন্থীর্ভন বস্ততঃই অপাধিব। শ্রীহরি সেখানেই স্বয়ং অধিিত হন, 
যেখানে হরিনাম কীন্তিত হয়; ইহা শানতবাক্য, সুতরাং প্রামাণ্য | “নারদীর় 
ভক্তিস্থত্রে” উক্ত হইয়াছে-_ 

“নাহং তিষ্টামি বৈকুষ্ঠেঃ যোগীনাং হৃদয়ে নচ। 

মন্তক্তা বত্র গায়স্তি, তত্র তিষ্ঠাঁমি নারদ: ॥৮ 
_-এভক্তি সত্রাকর' গ্রস্থেও বর্ণিত হইয়াছে, শ্রীথণ্ডে যখন প্রথম কীর্তন তা, 
তখন শ্রীচৈতন্দেব তথায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; বৈষ্ণবদিগেরও ইহাই 
একান্ত বিশ্বীস, কুষ্ণকথা যেখানে হয় শ্রীচৈতন্রমহা প্রভু স্বপার্খ্দ হায় 

আবিভূতি হন। 
শ্ীরুষ্ণচৈতন্ঠা্সিত *্রত্রীচৈতন্থচরিতামূত” গ্রন্থ যে শ্রীভীবগোম্বামীরুত 

“শ্রীভাগবতসন্দভের” টাকা ন্বরূপে রচিত, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ; 
শ্রুঞ্চদীস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদনগোপাঁল জীউর আজ্ঞায় ইহা র- 
করিয়াছেন এবং অনন্ত প্রেমাম্ৃত-নিধ্যাঁস পরিবেষণ করিয়া করদৌড়ে 
সকলকে তাহার আকুল অন্গরোধ জানাইয়াছেন__ 


“শয়তাং শ্রয়তাং নিতাং গীয়তাঁং গীয়তাং মুদা 
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তীশ্চৈতন্তচরিতা মৃতম্‌ 1” 


উত্ত অনুতমরী শ্রীশ্রীচৈতন্থচরিভামৃত গ্রন্থে বণিত হইয়াছে, শ্রীমন্মহা প্রন 
তাহার শ্রীমুখোদশীর্ণ “শিক্ষার্ক” স্বীয় পার্ধদ “ম্বরূপ” ও "রামানন্দের" 
সহিত পরমানন্দে ভীবাবেশে আস্বাদন করিয়া-_ 


১। বাংলা কীর্ভন পদও অসংখ্য বিদ্যমান এবং সেগুলি গান টি নান।রপ 
কীর্তনের 'প্রবৃত্তিও' আছে, যথা-_“নরোত্রম ঠাকুরালি”, “মনোহরসাহী” “রেনেটি" ইত্যাদি । 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন 


২২৫ 
_হিমে প্রন কহে শুন হ্বরূপ রামরায়। নাম নক্থীন্ত্ন কলৌ গরম উপায়॥ 
বষ্কীত্ন হজ্জে কর কৃষ্ণ-আরাধন। সেই ত ুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥” 
"বিশতি পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষার্টক পড়িয়া। তার অর্থ আ্বাদিলা প্রেমাবি্ট হৈয়া॥ 
ভি শিঙ্ষাইতে দেই অষ্টক করিল। দেই শ্লোকাষ্টকের অর্থপুনঃ আম্বাদিল+ 1” 
_তথাহি প্রথমাষ্টকঃ 


“চেতোদর্পণমার্জনং ভব মহাঁদাবাগ্রিনির্বাপণং 
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দিকাবিতরণং বিষ্যাবধুজীবনম্‌ ॥ 
আনন্দ ্ুধিবর্ধনং প্রতিপদ পূর্ণামৃতন্বাদনং 
সর্বাতুন্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীরুষ্ণ সন্থীর্ভনম্২ |” 
_ দিঙ্বীন্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।  চিত্শুদ্ধি সরধ্বভ্তি সাধন উদগম ॥ 
কৃষ্ণ প্রেমোগ্দম প্রেমামৃত আস্বাদন । কৃষপ্রাপ্তি মেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন |" 
- ্ীঘিচৈস্ারিহামৃত ।” 
গ্লোক আশ্বাদন করিয়াই শ্রীগৌরচন্দ্রের বিষাঁদ-দৈন্তের উদয় হইল; 
তিনি “আপনাকে করি সংদারী জীব অভিমান, স্বীয় ইষ্উলাভে অসমর্থতা 
হেতু অনুতাঁপানলে দগ্ধ হইয়া অতীব উৎকণ্ঠা সহিত নাম মাহাত্ম' প্রচার 
করিলেন-_ 
-তথাহি দ্বিতীয়াষ্টকঃ 


“নায়ামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 
এতীদৃশী তব কপ ভগবন ! মমীপি ছুর্দৈবনীদৃশমিহাজনি নান্গুরাগঃ ॥” 











১। শ্রীপ্রীচৈতগ্ঘচরিতামৃতের অন্তথণ্ডে "শিক্ষার্োকাতথাস্বাদন' নামক বিংশ পরিচ্ছেদ। 
২। ই্রীমন্মহাপ্রভু কৃত পদ্ভাবলী-নাম মাহাত্ম' প্রকরণ, ২২শ অস্ক। 
ত। এ নাম মাহাত্ব? প্রকরণ, ৩১শ অঙ্ক 

১৫ 


২২৬ দর্শন পরিচয় 


--“অনেক লোকের বাঞ্চ৷ অনেক প্রকার । কৃপাতে কহিল অনেক নামের প্রচার ॥ 
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ববসিদ্ধি হয় ॥ 
সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ । আমার দুর্দৈস নামে নাহি অন্থুরাগ ॥৮ 

- হীমাচেহকচরিতদূ2 1৮ 
কেমন করিয়া “নামে প্রেম উপজর”-_কিরূপে, তাঁহার লক্ষণ নির্দেশ 
করিয়া! শ্রীগৌরাসুন্দর নাম সৃ্থীর্তনের প্রবর্তন করিলেন-__ 
-তথাহি তৃতীয়াষ্টকঃ 
“তৃণাদপি সনীচেন তরোরিব সহিষুনা। অমানিন! মানদেন কীর্ভনীয়ঃ সদা হরিঃ১ ! 
-__ভিত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম। ছুই প্রকার সহিষুতা, করে বৃক্ষম ॥ 
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু নাধবালয়।  শুকাইয়! মৈলে কারে পানি ন! মাগয়॥ 
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। ঘর্মবৃষ্টি সহে আনের করয়ে পৌষণ ॥ 
উত্তম ভূঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সন্মান দিবে জানি কৃ অধিষ্ঠান ॥ 
এইমত হএা যেই কৃষ্ণনাম লয় । শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজায় ॥” 
_-পীষ্ীচৈতন্চচরিতীমৃত ৷” 
উক্ত লক্ষণ বিবৃত করিতে করিতে শ্রীমস্মহাপ্রতুর দৈন্ত আরও বা 
গেল, .তিনি ধন-সম্পত্তি, আত্মীয় ও স্বজন, প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপত্তি 
কোন কিছুরই কাঁমন! না করিয়া প্রেমের যাহা স্বভাব, যাহাতে প্রেমের প্রকুষ্ 
সম্বন্ধ সেই “শুদ্ধতক্তি কৃষ্ণ টশঞ্ডি মাগিতে লাঁগিল+_-তথাহি চতুর্ণষ্টকঃ 
“ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী কবিতাঁং বা জগদীশ ! কাঁময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, ভবতাত্ক্তিরহৈতুকী তয়িৎ ॥৮ 


ধন জন নাহি মাগো! কবিত। হুদারী । 
শুদ্বতক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপা করি ।”-_“রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।” 





১1 শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত পদ্ঠাবলী, 'নাম নন্্ীর্ভন' প্রকরণ । 
। ] ব্ 'িজৌৎসক্য প্রার্থনা” প্রকরণ। 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ২২৭ 


প্ীরুষ্চৈতন্ক নিজেকে পুনরায় “মংসারী জীব এই অভিমানে অতি 
দৈন্নে দান্যভক্তি-দান শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন 
__তথাহি পঞ্চমাষ্টকঃ 
“অয়ি নন্দতনুজ ! কিন্করং পতিতং মাং বিষমে ভবামুধৌ। 
কপয়া তব পাঁদপন্কজস্থিতধুলীসৃশং বিচিন্ত়* ।” 
হে ননা-তমুজ! “তোমার নিতাদাস মুঞি তোম| পাশরিয়া। 
পড়িয়াছি ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈয়! ॥ 
কৃপা করি, কর তুমি পদধুলীম। 
তোমার দেবক করে তোমার দেবন।” 
-্ীশ্রীচৈতন্তগরিতী মৃত ।” 
শ্বীগোরাঙ্গের আবার অতীব “উৎকষ্ঠী-দৈন্যের” উদয় হইল, তিনি প্রেমের 
সহিত নাঁম সন্থীর্তন শ্ীরৃষ্ণের নিকট “যাঁচঞা” করিলেন_ | 


-তথাহি ষষ্টাষ্টকঃ 
“্নয়নং গলদক্ষধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা। 
পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা তব নীমগ্রহণে ভবিষ্যত |” 
_পপ্রেমধন বিনা! বার্থ দরিদ্র জীবন। 


দাস করি বেতন কোরে দেহ প্রেমধন ।”--্রীত্রীচৈতন্যচরিতা মৃত” 

হে কৃষ্ণ! কখন তোমার নাম লইতে নয়নে অশ্রধারা বহিবে_ 

প্রেমাবেশে ক মৌর রুদ্ধ হইবে ও শরীরে আমার রোমাঞ্চ হইবে কবে 

তোমার নাম লইতে হে কৃষ্ণ !_-উদবেগ শ্রীচৈতন্থদেবের আরও বর্ধিত হইল, 

দৈশ্য তাঁহাকে আরও বিষ করিয়া তুলিল_তিনি রৃষ্ষ-বিরহ-জনিত 
আকুল আবেগ জাপন করিবেন 





১। িজিিজচ্তিত জাজানুতে প্রকরণ। 
২। ৰ এ ভক্তের দৈস্বোন্তি' প্রকরণ । 


২২৮ দর্শন পরিচয় 


-_তথাহি সপ্তমাষ্টকঃ 
“যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুন। প্রাবৃষায়িতম্‌। 
শৃন্ায়িতং জগৎ সর্ধং গোবিন্দবিরহেণ মে? 1৮... 
-ডিদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ নুগসম 1 
বর্ধ। মেঘ সম ক্র বর্ষে দ্বিনয়ন ॥ 
গোবিন্ববিরহে শূন্য হৈল ত্রিভূবন। 
তুষানলে পৌড়ে যেন না যায় জীবন ॥” 
-শ্রীপ্রীচৈতন্ঘচরিতামৃত।” 
শ্রীকুষ্কবিরহ জনিত দাঁকিণ উদ্বেগ শ্রীচৈতন্তচন্ত্রকে অস্থির করিল; 
তাহার "স্বাভাবিক প্রেম স্বভাবের” উদয় হইল, তিনি 'রাঁধাভাবে? 
বিভোর হইয়া রসানুরাগে শ্রীকৃষ্ণের উদাসীন্য উপেক্ষা করিয়ঃ তাহা 
মনের নিশ্চয়” ব্যক্ত করিলেন | 
-__তথাহি অষ্টমাষ্টিকঃ 
“আহ্নিস্ত বা পাদরতাং পিনষ্টমা 
মদর্শনানন্মহতাং করোতু বা। 
যথীতথা বা বিদধাতু লম্পটো 
মত্প্রীণনাথস্ত স এব নাঁপরঃ।৮ 


_'আমি কৃকপদ দ।সী, ভিহো রস হখরাশি, 
আলিঙ্গিয়া৷ করে আত্মসাৎ। 
কিবা না দেন দরশন, জরে আমার তনু মন, 


তবু তি'হো মোর প্রাণনাথ ॥ 





১1 ছ্মন্মহী গ্রভুকৃত পদ্ভাবলী-_'তক্তের দৈন্যোস্তি' প্রকরণ । 

২। '্বাভাবিক প্রেমন্বভাব, অর্থাৎ একই সময়ে হয, উৎকষ্ঠা, দৈন্য, প্রোটি ও 
বিনয়ের উদয় 

৩। প্রীমন্মহাগুভুকৃত পদ্য।বলী--্রীর।ধার বিলাপ, প্রকরণ । 


মানবত দর্শন বা! ভারতীয় ভাব দর্শন ২২৯ 


সখি হে! শুন মোর প্রাণের নিশ্চয়। 
কিবা অনুরাগ করে, কিবা ভুংখ দিয়! মারে, 
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ অন্য নয় ॥৮ 


এই রাধার বচন বিশুদ্ধ প্রেম লক্ষণ, 
আখ্থাদয়ে্্ীগৌর রায়। 
ভাবিতে মন অস্থির, সাত্বিকে ব্যাপে শরীর, 
মন দেহ ধরণ না যায় 
ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জানু নদ হেম, 
আত্মহথের ধাহা৷ নাহি গন্ধ। 
সে প্রেম জানাইতে লোকে, প্রভু কৈল এই গ্লোকে, 
পদে কৈল অর্থের নির্বন্ধ ॥”__-"জীধ্রীচেতন্যচরিতাম্ত |” 
এমনই ভাবে প্রেমের ঠাকুর শ্রীগোরারায় “রাধাভীব-দ্যুতিধরি' বিশুদ্ধ 
প্রেমলক্ষণ আস্বাদন করিয়া “আপনি আচরি ধর্ম” লৌক শিক্ষার্থ 
'শিক্ষাষ্টক" প্রচার করিলেন__ * 


*প্রতুর শিক্ষার্টিক ক্সোক যেই পড়ে শুনে। 
কুষ্ণপ্রেমভক্কি তাঁর বাড়ে দিনে দিনে ॥৮ 
- শীস্্রীচৈতশ্থচরিতাম্ৃত |” 
এই কৃষ্ণপ্রেমভক্তিই দব্রজের বিশুদ্ধ প্রেমতত্ব__ইহাতে কামের গঞ্ধ 
মাত্র নাই--“কৃষ্ণ সুখ প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনীম 1 
এও সা, কন্ৈ পরম প্রেমরূপা | গু অমৃতরূপা চ” ।”_ইহাই নারদ 


খধির ভক্তির বু 
সা ১৯ 1” ক্ৃষ্চপ্রেমভক্তির ইহাই শীগিল্য স্ত্র। 


১। “নারদ ভক্তিস্থত্র'-__২য় ও ওয় হুত্র। 





২৩০ দর্শন পরিচয় 


ইহার বিষয় চিন্তা করিতে গেলে প্রাণ-মন অস্থির হইয়া যাঁয়, শরীর সা্বিক- 
গুণে পরিব্যপ্ত হয়; “তন্মনের"ধারণাঁর ইহা অতীত ; “হলাঁদিনী সার-সদবেত 
সমধি্রপা” ১ ভক্তিতে, অহৈতুকী তক্তি-ভাঁবের আশরয়েই, এ হেন প্রেমের 
স্কুরণ হয়। এমন মাধুর্ষমরী প্রেমপ্কুঙি ঘটিলেই জীবের প্রক্ত 'দর্শন+ লাভ 
হয়, তাঁহার আঁত্মবৌধ ঘটে, তাহার ত্রিতাপের লয় হয়। 
তখন সেই ভক্ত শ্রঞবাধারুক্চ-মাভীব-র[সরসলীলার আন্বাদ লাভ 
করেন ও আত্মহারা, পাগলপারা হইয়া, “লীলাশুকের, ন্যায়, আপন হৃদয় 
বল্লত “শিখিপিচ্ছ-বিভূষণ, গোপবেশ-স্থমোহন” বৃন্দাবনচন্্র শ্রীকুষণদেবকে 
চোঁখে-চোখে, বুকে-বুকে, মুখে-মুখে রাখিয়া, তাহার শ্রীজন্-নুাঁু্ 
নিয়ত পাঁন করিতে করিতে মহাঁনন্দে শুধুই গান করিতে থাকেন 
“মধুরং মধুরং বপুরস্ত বিভো-_ 
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্‌। 
মধুগন্ধি মৃহুস্মিতমেতদহো? 
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥৮ 
_ ইহাই শ্রী্রীকুষ্*চৈতন্তদেব-সন্মত রাগাত্মিকা ভক্তি-সামৃতদিন্ধ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম । 
শ্রামীধব দাস উক্ত ভক্তি-মার্গ অনুসরণ করিয়া ভাবে ও প্রেমে 
বিভোর হইয়া, আকুল আবেগে কীদিয়া গাহিলেন__ 


“আইলা 'গৌরাঙ্গ' আমার কাদস্থিনী হইয়া । 
ভাদাইলা গৌড়দেশ প্রেম ভক্তি দয়া ॥ 





১। শ্রবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত '্রীগোবিন্দভাস্'_-৩1৪।১২ ॥ 


২। প্রৃবিবনঙ্গলকত “ভ্ীরুকর্ণাদুতে' রাদ-লীলা বর্ণন নামক ৮ম প্রকাশ, ৯২ তি 
শ্লোক । 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ২৩১ 


“নিত্যানন্দ রায়" তাছে মারুত সহাঁয়। 
যাহা নাহি প্রেমবৃষ্টি তাহা লইয়া যায়। 
প্রেমের সমুদ্র তাহে-_রাধাকৃষ্ণ লীলা । 
মন্থন করিয়! 'রূপ' তাহ! উঠাইলা! ॥ 
এবে সেই প্রেম দেখি বিদিত করিয়া । 
এ 'মাধবদাস' কাদে বিন্দু লা! পাইয়! ॥৮ 


শ্রগোগাল বাউল প্রেমে পাগল হইয়া তান ধরিলেন__ 

“এসে এক রদিক পাগল, বাদালে গোল, নদের মাঝে দেখ দে তোরা-_ 
গাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হ'বো, হের্'ব রসের নবগোর! । 

নিতাই পাগল, গৌর পাগল, চৈতন্য পাগলের গোড়া, 

অদ্বৈত পাগল হয়ে, রসে ডুবে, প্রেম এনেছে জাহাজ পোরা ॥ 

তন্ধা পাগল, বিষ পাগল, আর এক পাগল ন! দেয় ধরা। 

কৈলাদের শিব পাগল, হয়ে পাগল সাঁর করেছে ভাং ধুতুরা ॥ 

ইমাম্‌ পাগল, হোছেন পাগল, আর এক পাগল না দেয় ধর! 

তারা ভিন পাগলে যুক্তি ক'রে--মককায় কর্লে নামাজ পড়া। 

বত সব বৈরাগী বৈষ্ণব, ভেক্‌ নিয়ে, নাম বাড়ালে বাউল নাড়া 
গৌসাই গোবিনের বচন__গোপালে শোন, পাবি চরণ জ্যান্তে মরা ॥” 


তজ্জ-ূড়ামণি শ্রীনরোত্তম দাঁস ঠাকুর প্রার্থনা করিলেন_ 


“গৌরাঙ্গের ছু'্টী পদ, যার.ধন সম্পদ, 
নে জানে ভকতি রসনার | 
গৌরাঙ্লের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, 
হৃদয় নির্মল ভেল তার ॥ 
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তাঁর হয় প্রেমে দয়, 
তারে মুঞ্রি যাই বলিহারি 1 
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তারে ক্ষরে, 


সে জন ভকতি অধিকারী ॥ 


২৩২ দর্শন পরিচয় 


গৌরাঙ্গের ঙ্িগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে, 
সেযায় ব্রজেন্ত্র হত-পাশ। 
প্রগৌরমণ্ডল ভূমি, যে ঝা জানে চিন্তামণি, 
তার হয় ব্রজতৃনে বান ॥ 
গৌর প্রেম রসার্বে, সে তরঙ্গে যেঝ! ডুবে, 
সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ | 
গৃহেতে বা বনেতে যাকে, হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে, 
নরোত্ম মাগে তার সঙ্গ ॥৮ 
শ্রীগীরাঙ্গের সহিত শ্রীনিতাইটাদের অভেদ মানিয়া, নিতাই নাগ 
গাহিয়া, লোচনদাঁস শ্রীনিতায়ের মহিমায় মাতোয়ারা! হইয়া পদ রন: 
করিলেন-_ 
৯ “নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি+ 
নিতাই বিহনে মোর-_আর নাহি গতি। 
নংসার-সথখের-মুখে, দিয়া মেনে ছাই। 
নগরে মাগিয়া খাবো-গাইব নিতাই । 
যে দেশে নিতাই নাই-_সে দেশে না যাব, 
নিতাই-বিমুখ-জনার-মুখ না হেরিব। 
গঞ্গা-যার-গদজল, হর শিরে ধরে ।২ 
হেন নিতাই না ভজিয়া ছুঃখ পাঁঞা মরে ! 
লোচন বলে, আমার নিতাই, যেব! নাহি মানে, 
অনল ভ্বালিয়া দিব২-_-ত।র মাঝ-মুখথানে |” 





১। লাংসারিক জীবনের যাবতীয় ইচ্ছা! ও স্বাধীনত| শ্রীনিতাইাদে সমর্পণ করিয়া, একাপ্ত 
সরল ভাবে, তাহাকেই একমাত্র জীবন সর্বস্বজ্ঞানে, পদকর্তা নিতাই নাম গাহিয়াছেন। 
২। শ্রীগৌরাঙ্গন্দরের মহিম! প্রীনিতাইটাদে অতিদেশ করিয়া ও উভয়ের অভে্দ 
মানিয়া ইহা বর্ণিত হইয়াছে। (দ্রঃ ্রীমভাঁগবত, ১*ম স্ব, প্রীকৃষ্ণ-বলদেব ) 
৩। শ্রীনিতাইটাদের ষে নিন্দা করে, একমাত্র অগ্নিশুদ্ধিই তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত । 


মানবত দর্শন বাঁ ভার্তীয় ভাব দর্শন ২৩৩ 


কৰি কুলশেখর শ্রীজয়দেব, বিষ্তাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি পদকর্তাদিগের 
অমিয় পদাবলী বীর্তনে মুগ্ধ ও মোহিত বৈষব্দান প্রেমরসাস্বাদনোদেগ্ঠে 
্রীগৌরচন্ত্রের শরণাগত হইয়া ব্যাকুল প্রাণে গাহিলেন_ 
“্জয় জয়দেব কৰি নৃঁপতি শিরোমণি বিদ্যাপতি রমধাম 
জয় জয় চঙ্ডদান রদশেখর অখিল ভুবন অনুপম ॥ 
যা কর রচিঅ মধুর রম নিরমিল গদ্ভ পদ্যময় গীত। 
গন মোর গৌরচন্্র আন্বাদিল! রায় স্বরূপ সহিত॥ 
যব এ ভাব উদয় করু অস্তরে ওর গায়ই ছু মেলি। 
শুনাইতে হার পাষাণ গলি নাওত এছন নুমধুর কেলি ॥ 
আছিল গোপতে বতন করি পু মৌর জগতে করল পরকাশ। 
দে রদ স্তবনে পরশ নাহি হোয়ল-_রোয়ত বৈষবদাস |” 
্ীকফঠৈতন্য মহাপ্রভু এই অপূর্ব রস-সাঁধনার ধর্ম প্রচার করিরা সবার 
শিল্পদিগকে স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন, যে লীলায় ্্ীরাধারুষ্ণের পরকীয়া-ভাব 
হইলে প্রেমরসের পরিপুষ্টি হয় এবং উক্ত পরকীয়া-ভাব শরীরাধার সখী 
ও মঞ্জরীগণের অনুগত হইয়। স্বরণ, মনন, ও ধ্যান করিতে হয়। এহেন 
উচ্চাঙ্গের সাধনায় রসের বিকাঁর দ্বার৷ অভিভূত হইবার আশঙ্কা আছে 
বলিয়াই জন-সাঁধারণের নিকট তীহার প্রবন্ঠিত রসলীলা ত্বক ধর্ত্ব 
শিক্ষা দিয়া শ্রীমন্মহা প্রত ব্যক্ত করিলেন 
“কৃষ্ণের যতেক লীলা, সব্ধবোন্তম নরলীলা, 
নর বপু তাহার স্বরপ। 
গোপবেশ বেণুকর, নব্কিশোর নটর 
্ নরলীনার হয় অনুরূপ ॥”_ ্রি্টতন্তচরিভামৃত।” 
আর উত্ত কারণেই সকলকেই শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ডনে নিরন্তর রত্ব 
থাকিতে আদেশ দিলেন) প্নাম লইলে প্রেম উপজর"_তখন লীলারসের 
আঙ্বাদ হয়, এক অভিনব ভাবদর্শনের অপূর্ব ষদীয় প্রাণণমন তরপুক্ হইয়া 





২৩৪ দর্শন পরিচয় 


বায়। বৈষ্ণব রস-শীস্ত্র উজ্জল-নীলমণিতে” ইহার বিশিষ্ট পরিচর পাওয়া 
যায় এবং "হরিতক্কি-বিলাস” প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীরাঁধারুষ্ণরাসরসলীলার গুঢ়- 
তত্বেরও সনদ দৃষ্ট হয়। 

এই ্রীকুষ্তপ্রেম কেমন করিয়া লাভ হয়? কি প্রণাঁলীতে ভরীক্ষ্টে প্রেম 
উপজর? সাধকশিরৌমণি গোঁবিনদদাস শ্রীমনমহী প্রন প্রবর্তিত ধর্শের গুঢ- 
তন্ব পরিপাক করিয়া প্রাণের অভিলাষ প্রকাশ করিয়া ভজন গাঠি*পন_ 


“ভজহুরে মন, শ্্ীন্দনন্দন, অভয়! চরণারবিন্দ রে। 
দুর্লভ মানব জনম ত। সহ তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥ 
র্ শীত আতপ বাত বরিখ, এ দিন বামিনী জাগি রে। 
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুর্ণ, চপল সুখ নব লাগি রে ॥ 
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন, ইথে কি পরতীতি রে। 
কমল দল জল, জীবন উলমল, ভজন্থ হরিপদ নিতি রে ॥ 
অবণ, কীর্তন, স্মরণ, বনদন, পাদ দেবন দাসী রে। 
পূজন নখীজন, আত্মনিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাষ রে ॥” 


উক্ত মহাভাব-রসলীলা'র মাধুরী এবং শ্রীচৈতন্তদেবের এই আচগ্ডাল 
সকল জগদ্বীসীকেই প্রেমবিতরণ স্মরণ করিয়া ভাবে ও প্রেমে “প্রেমদাস 
কীর্তন ধরিলেন-_ 
এচদানন্দ সিন্ধু নীরে, প্রেমানন্দ লহরী- 
মহাভাব রদ লীলা, কি দাধুরী মরি মরি। 
বিবিধ বিলাস রদ প্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাব তরঙ্গ 
ডূশিছে উঠিছে, করিছে রঙ্গ, নবীন নবীন রাপ ধরি। 
(হরি, হরি, হরি ব'লে ।) 
মহাযোগ্ে সমুদায়-একাকার হইল-_ 
দেশ কাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল। 
(আশা পুরিল রে, আমার সকল দাধ মিটে গেল |) 


মানবত দর্শন বা! ভারতীয় ভাব দর্শন ২৩৫ 


এখন আনন্দে মাতিয়।, দুবাহ তুলিয়া 
বল রে মন হরি হরি। 
টুটল ভরম ভীতি, ধরম করম নীতি, 
দুর ভেল জাতি-কুল-মান ; 
বহা হাম, কাহা হরি, প্রাণ মন চুরি করি, 
বধুয়া। করল পয়ান। 
(আমি কেনই বা এলাম রে- প্রেমসিছু তটে।) 


ভাবেতে হওল ভোর, অবহি' হৃদয় মোর, 
নাহি ঘাত আপন পদান £ 
প্রেমদাস কহ হানি, শুন সাধু জগবাদী, 


এহ সোহি নৃতন বিধান। 
(কিছু ভন নাই ! ভয় নাই 1)” 
এই যে প্রেমের বিরহাবন্থা, ইহার মমুজ্জল দৃষ্টান্ত প্রীগৌরচন্জ। 
মগৌরকিশোরের বিরহোম্থাদ-অবস্থা। তাঁহার স্বীয় পদে বর্ণন করিয়া সতৃষ্ণ 
রভরিদীস মনের আঁক্ষেপে গাঁহিলেন__ 


“আরে মোর গৌর কিশোর । 


নাহি জানে দিবানিশি, কারণ বিহনে হাসি, 
মনের ভরমে পৃছ ভোর ॥ 

গেনে উচ্চৈশ্বারে গায়, কারে পু কি ধার, 
কোথায় আমার প্রাণনাথ। 

খেনে শীতে অঙ্গ কম্প, থেনে খেনে দেয় লক্ষ, 
ক্কাহা পাঁও, বাও কার সাথ॥ 

খেনে উত্ধবাহু করি, নাচে বোলে ফিরি ফিরি, 
খেনে খেনে করয়ে প্রলাপ। 

খেনে আখিষুগ মুদে, হাঁ নাথ-বলিয়। কাদে, 


থেনে খেনে করয়ে সন্তাপ ॥ 





২৩৬ দর্শন পরিচয় 


কহে দাস নরহরি, আরে মোর গৌরহরি,-_ 
রাধার গীরিতে হৈল হেন। 
প্ুছন করিতে চিতে, কলিধুগে উদ্ধীরিতে, 
বঞ্চিত হইনু মুঞ্রি কেন।” 
রাধার পীরিত কেমন ? বিচ্ছেদ ব্যাকুলিতা ধনী-মণি শ্রীরাঁধার “পীরিতি- 
বিয়াধি” ও শ্হ্াম-বিরহ” স্মরণ করিয়া! কৃষ্ণের দূতী ভাঁবাঝিষ্ট জ্ঞানদাস 
আন্ষেপান্ুরীগে গীত রচন1 করিলেন-- 
& পশুনিয়! দেখিনু, দেখিয়! তুলিনু, ভূলিয়। গীরিতি কৈন্ু, 
গীরিতি বিচ্ছেদ, সহনে না যায়, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈন্ু 
সই! পীর্রিতি দোসর * ধা 
বিধির বিধান, সব করে আন, না শুনে ধরম কথ| ॥ ১ 
সবাই বোলে পীরিতি কাহিনী, কে বালে গীরিতি ভাল, 
শাম বধু সনে গীরিতি করিয়া, পাঁজর ধ্িয়।৷ গেল ! 
গীরিতি থিরিতি ৩ তুলে তুলাইনু ৪, গীরিতি গুরুয়া ভার ; 
পীরিতি বিস্লাধি « ! যারে উপজয়, সে বুঝে, ন! বুঝে আর ! 
কেন হেন সই ! গীরিতি করিনু, দেখিয়া কদশ্বতলে, 
জ্ঞানদাদ কহে--এমন পীরিতি, ছাড়িবে কাহার বোলে ?” 
রাধা-ভাবক্লান্তি-ধরি সাধক শিরোমণি গোবিনদদাস ভাবে বিভোর হইয়া 
শ্রীকষ্চের প্রতি শ্রীরাঁধারাঁণির ভিন সি স্বীয় পদীবলীতে ধৃত 
করিয়! গাহিলেন_ 
“মাধব কি কব দৈব বিপাঁক । 
পথ-আগমন-কথা, কত না কহিব হে 
যদি হয় মুখ লাখে লাখ ॥ 





১। দোসর-ম্বতন্ত্র। ২। ধরম কথা--যথাবিহিত জাগতিক কর্তব্যাচরণের কথা। 


৩1 খিরিতি_্ৃতি, মরণ । ৪1 তুলে তোলাইনু_-তৌল করিলাম, অর্থাৎ পরীক্ষা 
করিয়া দেখিলাম । ৫| বিয়াধি-ব্যাধি। 
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মন্দির তেজি যব পদচারি আওলু', 
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ। 

তিমির ছুরস্ত পথ, হেরই না গারিয়ে 
পদধুগে বেল ভূন ॥ 

একে কুল-কামিনী তাহে কুহুযাঁমিনী, 
ঘোর গহন অতি দূর । 

আর তাহে জলধর, বরিখয়ে বর ঝর 
ভাম যাওব কোন পুর ॥ 

একে পদ-পশ্থজ, পঙ্কে বিভুষিত 
কণ্টকে জরজর ভেল। 

তুয়া দরশন-আশে, কছু নাহি জানলু 
চিরছুখ অব দূরে গেল। 

ভৌহারি মুরলী রব, অবণে প্রবেশল 
ছোড়লু গৃহ-হুখ-আশ। 

পন্থহ' দুখ তৃণ করি না গণলু 
কহতহি গোবিন্দ দাস।” 


পরম ভক্ত স্ুকবি শ্রীরামানন্দ রায় শ্রীমতী রাঁধার “জ্যোতল্লাতিসার» 
বর্ণন করিয়া পদ রচনা করিলেন__ 


“রাধা মধুর বিহার 
হরিমুপগচ্ছতি, মন্থর-পদগতি, লঘু লঘু তরলিত হারা ১1 
চিকুরতরঙ্গকে| * ফেন-পটলমিব, কুহুমং দধততী কামং ; 
টদপসব্য-দিশ! ও দিশতীব ৪ চ নর্তিতুমতম্ুমবামম্‌ « ॥ 





১। আন্দোলিত। ২। কেশরাশি। ৩। নৃত্যণীল চক্ষু। ৪। যেন আদেশ 
দিতেছে। ৫ | দক্ষিণ চক্ষু। 


২৩৮ দর্শন পরিচয় 


শস্কিত লজ্জিত, রসভরে চঞ্চল, মধুর-দুগন্ত-লবেন ১. 
মধুমথনং প্রতি ২ সমূপ হরস্তী, ও কুবলয়দাম ৪ রসেন € ॥ 
গজপতি রুদ্রনরাধীপ* মধুনাতন-মদনং, ৭ মধুরেণ-_ 
রামানন্দ রায় কবি ভগিতং হুখয়তু & রস বিসরেণ £॥” 
শ্রীরাধারাণীর বদন সন্দশনে উল্লসিত কাঙ্গুর আনন্দৌচ্ছ্ীস ও শ্রীরাধা- 
কান্থুর মধুর-মিলন ও সম্ভোগ, ভাবের আবেশে প্রত্যক্ষ করিয়া ও 
“দুছ-গুগ-গাঁন” করিয়া, জ্ঞানদাস আত্মহারা হইয়া মহানন্দে পদ রচনা 
করিলেন__ 
টু প্রাধা বদন হেরি__কানু আনন্দা-_ 
জলধী উছল যৈছে হেরইতে চন্দা ১*! 
কতহি মনোরথ কৌশল কতরি ! 
রাধা কানু-কুহম-শর-সমরি ! 
পুলকে পুরল তনু হৃদয় উলাস ১১. 
নয়ন ঢুলাঢুলি-_লহ-লহু হাম ১ । 
দু অভি-বিদরগধ ১৩ অনবধি লেহা ১৪ 
রস-আবেশে বিসরি ১* নিজ দেহা। 
হার টুটল পরিরস্তণ-কেলী, 
মৃগ-মদ কু্কুম, পরিমল ভেলি। 
নিরসি ১* অধর-মধু পিবি-মাতোয়ার 
ভূথিল-ত্রমর ১৭ কুনুম-_অনিবার ১৮ 





১। অপাঙ্গ দৃষ্টিতে । ২1 মধুমথন হরির প্রতি। ৩। উপহার দিতেছে। 
৪। নীলকমলমালা। ৫। আননে। ৬। উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র । «| অধুনাতন 
-মদন, অর্থাৎ কনর্পের ম্যায় হন্দর। ৮। আননিত করুক। ৯। মধুর রসবিস্তার 
দ্বারা! ১*।টাদ। ১১।উল্লীস। ১২। লধু-লঘু: মৃদুমন্দ, মোহন। ১৩। অতুলনীয় 
রস-পারদর্শী। ১৪) স্ত্েহ। ১৫। বিস্বত( ১৬। মনের সাধে নিঃশেষ করিয়া । 
১৭। ক্ষুধায় আকুল মধুকর। ১৮। নিবারণ রহিত। 


মানবত দর্শন বা ভারতীয় ভাব দর্শন ২৩৯ 


দোহু দোহা চুষধনে বয়ানে বয়ান ১। 
জঞানদাস হেরি দুহ' গুণ গান।” 


শ্রীনরৌভম দাস ঠাকুর শ্রীরাধাঁকুষের যুগল-চরণ পাইবাঁর আশার, 
্রীরাধার সথী ও মগ্তরী শ্রীরূপের অনুগত হইয়া প্রাণের আবেগে প্রার্থনা 
জানাইলেন_-ভরীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়”ং এবং অনন্থ 
লাঁলসায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রতুর শ্রীপাঁদপনন স্বরণ করিয়া গাঁছিলেন_ 


. শশ্রীরগ মঞ্জরী পদ, মেই মোর মল্পদ, 
সেই মোর ভজন পৃজন। 
মেই মোর প্রাণ ধন, দেই মোর আত্তরণ, 
সেই মোর জীবনের জীবন | 
সেই মোর বাঞ্থাদিদ্ধ মেই মোর ভকতি-ধদ্ধি, 
সেই মোর বেদের ধরম। 
দেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্্র্প, 
নেই মৌর ধরম করমূ॥ 
অনুকুল হবে বিধি, সে পদ মম্পদ-নিধি, 
নিরখিব এ-ুই নয়নে। 
মে রূপ-মাধুরী রাশি যেন কুবলয় শশী, 
গরফুজিত হবে নিশিদিনে। 
তুয়া অদর্শনে অহি গরলে জরল দেহি, 
চিরদিন তাপিত জীবন। 
হাহা প্রভূ বর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া, 
্ নরোত্তম পাইল শরণ ॥” 





রূপের জনম, কথন নাহিক 





১। মুখে মুখ রাখিয়া। ২। চিদাসের “রগ বিহনে, 
ইয'-ইত্যানি, ১৯৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধত পদ দরষটবা। 


২৪৭ দর্শন পরিচয় 


শ্রীকৃষ্চৈতন্যদেবের শ্রীচরণ শরণ লইয়া অগ্যাৰধিও বহু বৈষ্ণব ভক্ত 
বোগী-জন-বাঞ্ছিত রাঁগাত্মিক! ভক্তির অধিকারী হইয়া জীবনে ধন্ত ও 
কৃত-কৃতার্থ হইতেছেন এবং দীনাতিদীনের মত “ন্তে তৃণ ধরি” দেশে দেশে 
হরি-নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া অযাচিতভাবে তাহাদের সাঁধন-প্রজ্ঞা- 
লব্ধ রাঁস-রসলীলা ত্বক গুহ প্রেমতত্ জনসাধারণের নিকট অকাতরে পরিবেষণ 
করিয়! গলনশ্বীকৃত-বাঁসে কর-জোড়ে-শুধুই এই ভিক্ষা! চাহিতেছেন__ 


“ভজ নিতাই-গৌর রাধে শ্বাম। 
জপ হরে-কু্চ হরে-রাম ॥৮ 


রী্রীরাধাপুরুষোত্তম দেবের ' উজ্জ শৃষ্গার রসদ্বারা পরিপুষ্ট চির- 
অনপিত এই রাগাত্মিকা ভক্তি সর্বসাধারণের নিকট যিনি অকাতরে 
বিতরণ করিয়াছেন, সেই কলি-কলুষ-নাশন প্রীশচীনন্দন সতত সকলের 
হৃদর-কন্দরে স্ফুরিত হউন, ইহাই, এ দাসের একান্ত ও নিত্য 
প্রার্থনা 
“অনপ্িত-চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্শ: কলৌ 
সমর্পযিতুমুক্রতৌজ্জলরসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ম। 
হরিংপুরট-হুন্নর-ছ্যুতিকদন্বসন্দীপিতঃ 
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥৮ 


॥ ও শ্রীকৃষ্ণার্পণমন্ত্র ॥ 


সূচীপত্র 


পুরুষোত্রম মহিয়: স্তোত্রমূ ... 

উপক্রমণিকা 
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রামান্জদর্শন 
ূ্ণপরজঞদর্শন 
শ্রীগোবিন্দভাস্ 

নকুলীশপাঁশুপতদর্শন চি 
প্রত্যভি্াদর্শন 

* রমেস্বরদর্শন 

পাণিনিদর্শন 


বিষয় 


15০ 


১০ 
১৫ 


২৮ 


* ৪৩ 


৫৫ 


৭০ 


1০ 

বিষয় 
তথাকথিত বেদমার্গ-বিরোধী দর্শন 

লোকায়ত বাঁ চার্বাক্রর্শন 

র্থত, বা জৈনদর্শন 

বৌদ্ধদর্শন 
মানব দন বা ভারতীয় ভীব দর্শন 

১। নাঁথ-পন্থ 

২। দিদ্ধাচার্যযগণ ও তাহাদের চর্যাপদ 

৩। সহজিয়া-পন্থ 

৪। রাগাস্তিকা পদাবলী, ভাবাত্মিকা মত 

দোহা, গান ও গীতিকা 

&। তান্ত্রিক মাধববৃন্দ ও ্ঠামা মায়ের গান 

"৬ গৌড়ীয় বৈফবধর্ম ও কীর্তন গান 
অনুক্রমণিকা 2 


৯ 
$ 
৪ 


অনুক্রমণিকা 


অন্পপাদ ( মহষি) গোতস ছ্টব্য 
অজিতনাথ (তীর্ঘস্বর) ৮ ১৫৫ 
অজজুনদান ( গুরু) ১৯১ 
অদ্ৈতাচার্য ২২১, ২৩১ 
অনন্তনাথ (ভীর্ঘস্কর) ১৫৪ 
অন্রমূতট লি ৪৭ 
অভিননন স্বামী (তীর্ঘর) .... ১৫৫ 
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অমর ১৩২ 
অরনাথ (ভীর্থন্কর) ০১৫৫ 
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আকিঞ্চন দাস (১) ১৯৭ 
আকিঞ্চন দান (২) ৬, ১৮১, ১৮২ 
আগমবাগীশ (তত্ত্-দাধক ) ২১৫, ২১৯ 
ইন্দুরেখা (শ্রীরাধার মী) ১৯৮ 
ইল্ (ধষি) ১৩১, ১৩২ 
ইন (দেবরাজ) * ৭৬ 
ইমাম্‌ ২৩১ 
ঈশ্বরকৃষ্ণ: » - ১৬.২৬ 
ঈশান (ফকির ) ২৭ 
উদয়নাচার্য্য ২:৪৭, ৫৯ 
উদ্দোতকর ৮ ৪৭ 
উপে্তচ্ত্ মুখোপাধ্যায় ২ ৩৪৯, ৪২ 


ধবভ দেব, সী (তীর্ঘস্কর) 


১৫৫ 
এডিটন্‌, স্তাব্‌ এ এদ্‌ 87 ০৪৭ 
তরে ১১৫ 
উরাবত 25 ২8 


কণাদ বা উপুক (সহষি ) ৩. ১, ৫৭, ৫৯, 


৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৬৯, ৯২ 


কণপুর (কবি) 24478 
কর্দিম প্রজাপতি 7, ৯ ৫ 
কগদাঁ এ 282 


কগিল (মহীমুনি ) ৩, ১২, ১৫, ২৮, ৯২ 


কমলাকান্ত ভটটাচাধ্য (নাধক) ২১৬ 
কমললোচন, দ্বি্ ২১৯ 
কপট ১২৩ 
কবীর ২৯০, ২০৪, ২০৫ 
কান বা অলিরাজা (ফকির)... ২১১ 
কাত্যায়ন ( মহষি) ১৩০) ১৩৩, ১৪৪ 
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কালিদান (কবি) 2 দর 
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কাশ ১৩২ 
কাণ্ঠুপ ( ধষি) ১৩১ 
কুনুরী ( দিদ্ধাচা্যয) ১৯০ 
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্ 


১৭৭, ১৯৮, ২০২, ২০৪, ২২২-২৪০ 
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ক্ষেমরাজ ১২৩, ১২৫ 
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গদাধর পণ্ডিত ২২১ 
গদাধর ভটাচার্ধয তত ৪৭ 
গার্গাচার্য ও গালব ( খষি) ১৩১ 
গিরিধর বা গোবিন্দ, শ্রী শ্রীকৃষ্ণ ডষ্টবা 
গুহদেব টি ৯০ 


গোতম ('মৃহষি ) ১২, ৪৭, ৪৯, ৫৩,০৪৪, ৯২ 
গোপাল ভট্ট ( গোস্বামী ) 
গোপাল বাউল ও গ্রোবিন্দ ( গৌলাই ) ২৩১ 
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গোবিন্দ, ভাগবৎপাদ মু ৮ 
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পদ্মনাথ (তীরঘন্কর ) ১৫৫ 

পশুগতি মহেঙবর জ্টবয 

পাঁণিনি (মহধি ) ৪৯, ১২৯-১৩৫, ১৩৭-১৪৪ 

পালকাপ্য (মুনি) ০ ঙ 

পার্শনাথ ( তীর্ঘসকর ) ১৫৫ 

পুরুযোত্তমদে, স্রীত্ী //০১//*,4৮,২৪৯ 

পুরুষোত্তমদেব "১৩৪ 
পুলক্ত্য ( খষি) ১ 
পুলহ ( খষি) ৫ রর 
পুষ্পদস্ত ( কবি) তত ৫৮ 
পূর্ণানন্দ ( তন্ত্-নাধক ) ১৫, ২১৯ 
পোপ (কবি) ১৭৮ 
প্রতীপাদিত্য (মহীরাজ) ২ 
প্রভাকর বু 
প্রশস্তপাদাচার্ধা ৫৯, ৬৩ 
প্রেমদান ২৩৪, ২৩৫ 
ব্রজেন্্রনাথ শীল তত ০ 
ব্রঙ্গা ৮০, ৮১) ১৯৬, ১১১৯ ১১৫, ২৩১ 
ব্রন্গানন্দ (তন্ত্র-সাঁধক ) ২১৫, ২১৯ 
বাদরায়ণ ( মহধি ) বেদব্যাস ভ্টব্য 


বিজয়সিংহ (রাজ। ) তত হ 


১০ 


বিভূতিচজ্ ্ ৩ 
বিমলনাথ ( তীর্ঘন্কর ) ১৫৫ 
বিশ্বম্গল বা লীলাশুক ২৩ 
বিষু বা! জনার্দন ১১৫,১১৬, ১২৭, ১৬৪, ২৩১ 
বিসাথা (শ্রীরাধার সর্গী) ১৯৮ 
বুন্দীবন দাস ৭২২১ 


বৃহস্পতি (দেবগুর ) ১৪৫, ১৪৭, ১৭৮, 


১৫১, ১৫৩ 
বোধায়ন (খষি) 0 82 
বোপদেব গোস্বামী ১৩২, ১৩৫ 
ভগীরথ 8৩ 
ভট্টোজি দীক্ষিত ১৩৩ 
ভট্টোৎপন্গ * ১২৩ 
ভরদ্বাজ (খধি ) ২৮৯১ ১৩১ 
তর্ভৃহরি , ১৩৩ 
ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ** ৪৮ 
ভান্কর রি ২৮০ ৯০ 
ভারুচি -৭ ৯০ 
ভূন বা ভূহুকু বা রাউত্ শাস্িদেব জষ্ট্য 
ভূষণ, দীন ২5৫ 
ভৃগু (ঝষি) ১৩১ 
ভোজ (রাজা । ১৭, ৩৩ 


মধুরানাথ তর্কবাগীশ ঘর ৫৯ 
মধবাচার্ধ্য বা মধামুনি ৯৪, ৯৩, ১০৪, 
রা ১০৬, ১০৭, ২০০ 
মনু, বৈবন্থত তম ৫৫ 


ওক ৫৫ ৮৮, ১৩১ 


মুগ্ডক 2, ৮৮ 
ময়নামতী ১১৮৭, ১৮৮ 
মজ্লিনাথ (তীরঘন্কর ) ৪৭, ১৫৫ 
মহাদেব দিনকর ৫ সত 
মহাদেব পুস্তামকর ৪৮ 


মহাবীর স্বামী (তীর্ঘকর ) ১ ১৫৪ 
মহাদেব বা মহেশ বা মহেম্বর বা রুদ্র বা শিব 
বা শস্তু বা হর 


১১১-১২৩, ১২৫-১২৭, ১২৯, 


৮৮, ১১৬-১১৯, 


১৩০, ১৩২১ ১৪৪,২৩১, ২৩২ 


মৎসেন্দ্রনাথ বা মচ্ছদ্বপাদ বা মচ্ছেন্্রন'ণ 


বা মছন্দর্‌ ৪, ১৮৬-১৮৮, ১৯০ 
মাকণ্ডেয় ( ধ্ষি ) «৭ ১৩-২১৫ 
মাধব দান ২৩০, ২৩১ 
মাধবাচাষ্য ১২ ৪ 
মু্রারী গুপ্ত 
মীনন।থ (তীর্থস্কর) ১৫৫ 
মীম।ংসাচাধ্য ভট ণ ৬৪ 
মীরাবাঈ ২০৪ 
মেক্সমূলার্‌ ২৫, ৩৬, ৩৭, ৪৯, ৫৯, ৭৪ 
মেধস (খবি ) ২১৩ 
মেমিনাথ (তীর্ঘস্কর ) ১৫৫ 
বক্ষবর্মী। ( ধষি) ১৩১ 
যছুনাথ ( দ্বিজ ) ২১৮, ২১৯ 
ষমুন।চাধ্য রঃ ৯০ 
যাজ্ঞবন্ধ্য (মুনি) ** ৩৭১ ১৭৫ 
যাদব মিশ্র রর ৯ 


১1/০ 


বাস (থষি) ১৩১ 
বুগ্ুনকিশোর দাস ১৯৭ 
রঙ্গচারিয়া, রাও বাহাদুর প্রঃ এম্‌ ৯ 
রঙ্গ দেবী | শ্রীরাধার নধী) - ১৯৮ 
রথুননান | ম্মার্ত ) ৭৭ 
রুনা দান (গোস্থাসী) ৯১২১১ 
রঘুনথ ভট ( গোস্বামী) ২২১ 
রধুনাথ শিরোণি ৪, ৪৭, ৪৮ 
রজনীকান্ত মেন ন দ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১৪ 
রমেশচন্্র দত্ত ৬৬, ৭২ 
রাধাবল্পভ দাস পু ১৯৭ 


রাধা, হী ০০২, ২২২, ২২৮-২৩৪, ২৩৬-২৪০ 
রামচনত্র, শ্রী ১৯৪, ২*০) ২০৪, ২০৫, ২৪০ 


রামদুলাল, দেওয়ান (সাধক) ২১৬ 
রামধন, দ্বিজ (সাধক ) ২১৮ 
রামপ্রনাদ সেন (মাধক) * ... ২১৬ 
রামাই পণ্ডিত ২২২ 
রামানন্দ রায় ২২১, ২২৪, ২২৫, ২৩৩, 
২৩৭, ২৩৮ 

রামানুজাচাধ্য, স্বামী ২৪, ৭৫, ৯০, ৯৩, 
৯৯, ১০৪, ১৯২-১০৪, ১০৬,২০৯ 

রাবণ (লঙ্বেশ্বর ) ৫৯ 
রূপ গোষামী ২২১, ২৩১ 
লক্ষী দেবী বা শ্রী ১০৬, ১৪২ 
ললিত! (শ্ীরাধার সী) *** ১৯৮ 
১৩০ 


লাইবিদ্‌, ডাঃ 


লালদান বাবার্জী (ভক্কমাল রচয়িতা) ১০৩ 
পুইপাদ ঝা মান্ত্রাদ্‌ *। ১৮৬১ ১৯১০২ 
লোচন দান ১,২৩২ 
বরদারাজ 4 

বলরাম ব। বলদের ঝা সঙ্থদণ 1 ৮০, 


বলাদব বিদ্াভূষণ ৮, ৯৪, ৯৩, ১৯৬-১১০, 


২২৯, ৯৩০ 
বলরাম দান ২৬ 
বল্পভাচাধ্য ১৩, ৯৩, ২55 
বলিষ্ঠ (খষি) ১৩ 
বঙ্থগুপ্ত/চাষ্য ১২২ 
গভট ১৯৬ 


ব 
বাচস্পত্তি মিশ্র ১৯১ ৩৩, ৯৭, 2 
ৰ 


হুদেব সার্বভৌম ১১:০8 


. সপে 
বাস্থপূজা স্বামী ( তীর্ঘস্কর ) 

ঝাংস্তায়ণ (খমি) 
বিজ্ঞান ভিন 


বিদ্বাপতি ৪, ১৮৬, ১৯৭, ১৯৯, ২০৯, ২৩৬ 


১৫৫ 





৪৫, ৪৭, ৫৪, ১৪৭ 


১৬, ১৯, 2 ৫৯, ৯০ 


বিগ্তাপতি ( সহজিয়া ) ১৯৯ 
বিশ্বনাথ ১ ৪৮ 
বিশ্বেশ্বর শত রঃ ৩ 


বুদ্ধদেব বা গৌতম, ভগবান ৩, ১৪৭, ১৬৯- 

১৬৭, ১৬৯-১৭৩, ২১৩ 

বেদব্যাস বা কৃষ্ণবৈপায়ন ( নহষি ) ১২. ৩৩. 

৬৯, ৭১, ৭৯, ৮০, ৮৯, ৯২, ১০৭ 

বৈদম্পায়ন (ধষি) 
বৈষ্ণব দা 


৭৮, ১৩১ 


৮২২১, ২৩৩ 


১1%০ 


শঙ্কর মিশ্র তা ৫৯ 
শঙ্করাচার্ধা, শ্্রীমৎ ৯, ১০, ৪৪, ৬১, ৮০, ৯০, 


৯৩-৯৫) ৯৭, ৯৮, ১০৪, ১১৬ 


শঙ্করাচার্ধা ( গৌড়ীয়) ১৭৪, ২১৫, ২১৯ 
শলাতুরীয় পাঁশিনি জর্টব্য 
শাকটায়ন (খষি) ১৩১, ১৩২ 
শাগিল্য (ধষি) ২৩০ 
শান্তি ১৯০ 
শান্তিদেব ৪, ১৮৬, ১৯০, ১৯২, ১৯৩ 
শান্তিনাথ ( তীর্ঘস্কর ) ১৫৫ 
শালিবাহন (মহারাজ) ১৩১ 
শ্ামীপদ ঘোষ, ডাঃ ৫ ১২. 
শীতলনাথ (তীর্থস্কর 1 ১১৫ 
শ্ীকণ্ঠ ৯৪ 
শ্রীগোপাল বন্থ মল্লিক ৪৭, ৭৫, ৯২ 
শ্রীভগবান, শ্্রীহরি ব! শ্যাম শ্রীকৃষ্ণ জরষ্টব্য 
শ্ীরপ (শ্রীরাধার মুগ্জরী) ২৩৯ 
শ্রীবাদ - তত ২২১ 
শ্রীশচীননদন শ্রীচৈতন্ঠ দ্রব্য 
শ্রেয়াংননাথ (তীর্ঘস্কর ) ১৫৪ 
শ্বেতীশ্বতর ( মহধি ) ১৪, ১০৩, ১১১, 

১১৬, ১৭৪, ১৭৫ 
ক্ষোটায়ন ( বি) ১৩১ 


সগর (রাজা) * ৩ 
সনাতন গোস্বামী শত ২২১ 
সন্তবনাথ (তীর্ঘন্কর ) ১৫৫ 
সরহ বা! সররু£বজ্র, মরোরু হপাদ ১৯৪, ১৯৫ 
সবর * ১৯১ 
সবর স্বামী ভট্ট তত ৭১ 

" স্বরাপ ২২১, ২২২, ২২৪, ২২৫, ২৩৩ 
স্মিথ, নিউম্যান্‌ তত ৭৩ 
সুদর্শন ৯০ 
সুদেবী (শ্রীরাধার সথী ) ১৯৮ 
স্বধাকর ঝা কুমারনাথ ৩৬, ৮২, ১৭৬-১৭৯ 
সুপার্শনাথ (তীর্ঘন্কর ) ২৫৫ 
হৃবিধিনাথ (তীর্ঘস্কর ) ১৫৪ 
্বত্রত স্বামী, মুনি (তীরঘস্কর ) ১৫৫ 
সুমতিনাথ ( তীর্ঘন্কর) ১৫৫ 
হমন্ত ৮ ৭ 
সরদাস ! ভক্ত)" ২১০, ২১১ 
সুশ্রত ১৪৭ 
সেনক (খষি) ১৩১ 
হরিরাম . ৪৭ 

: হাড়িপা বা হাঁড়িনিদ্ধা বা জলন্দরি. ১৮৭ 
হুসেন আলী, মিজ্জা (সাধক). ২১৭ 


হোছেন্‌ তত ২৩১ 
মুয়াংচুয়াং ( চৈনিক পর্যাটক ) ** ৩ 


॥ বাসুদেব সর্বমিতি ॥ 


পৃষ্টা 


১০ 
১৯ 
২২ 
২৩ 
৩১ 


৩২ 
৩৮ 


9০ 
৫২ 


৫৭৯ 


৬১ 
৬২ 


৬৭ 


১ 


১৩ 


২৮ 


২২ 


শুদ্ধিপত্র 


অশুদ্ধ 


পেক্থা 
“উপবের” 
বাঁচস্পতি 
বিকাঁর 
গা্েন্ডিয়েঘপি 
প্রবস্তীত 

তস্ 

উৎকর্ষ অপকর্ষ 
01591 
2135051061)06 
নবদ্ধীপের 
01516000 
177 

৪1 

একা 

(61619, 
10001615 
০0041387501) 


1609150 


শুদ্ধ 

পেক্থা 
“উপবেদ” চারিটি 
বাচম্পতি 

ও বিকার 
গাররেক্রিয়েম্বপি 
প্রবর্তিত 

তত্ব 

উৎকর্ষ অপকর্ষ 


0108105 


81051176770 
নবদ্বীপের, 
01815000 
শুধুই [8 
শুধুই 2 

এক বা 
(00176121 
011001005 
00070811501) 


19081150 


১৬০ 


হি 


১৩ 


টা 


১৭ 





অশুদ্ধ শুদ্ধ 

নী লয় 

দু ধা 
উপায়র. * . উপায়ের 
অন্টান অন্কান্ 
ভারদ্বাজ ভরদ্বাজ 
মতাহঘায় মতানুযায়ী 
বান্তীয়নের কাত্যাঁয়নের 
ভাগ্তবৃদ্ভি ভাষাবৃত্ভি 
কারা করা 

বন্তা বক্তা 
() (১) 
315015 508015 
নয় নহে 
ঢ1570010 চ161701010 
বৃদ্ধর বুদ্ধ 

স্থৃও সতত 
পনরুপদেশ পুনরুগদেশ 
দিরা দিয়া 
প্রেমকা গ্রেমিকা 
কৰীরজী, _.. দাছুদয়ালনী 
খিরিতি ... মিরিতি 


াষ্ছাসিদ্ধ বাষথাসিদ্ধি | 


পুরুবোত্রম মহিন স্তর 


প্রমাণং সতাং সাংখাতত্ব ব্রতানাং, পরং বিশ্ববনদযং ত্বমাদ্ান্তহীনমূ। 

শিবং শাস্তরূপং জরামৃত্যু শূনতং, বিশুধং গ্রধানং পরং চিৎস্থরূপম্।১ 
পদং যোগভাজাং তপোলভ্যমেষাং সতীং প্রশনলক্ষ্যং জমেব প্রণম্যম্‌। 
টা নিত্যং মহাযোগসার; স্থিরং নিরবিকর্। 






(হে পুরযোতসদেব ! ) সাংখা তত্ব তাচারধুী, 
বিশ্বের বন্দনীয় এবং তুমিই আদি ও অন্তহীন | 
জরা-ুতযু রহিত, তুমি চিন়্, তুমি শুদ্ধ, তুমি 

যোগীদিগের ধ্যানগম্য তুমিই, তুমিই হাহা 

তুমিই রষটব্য (প্রশ্ন লক্ষ্য ) এবং ঠাহাদের প্র 

জীবের) জীবন-হেতু তুমিই এবং মহাযোগসার য 
নির্বিকল্প ২ 

পরাধীন নৈয়ায়িক গঞ্ডিত মণ্ডলী ঠাহাদের উরি (গ্ধিং-দাগর মনন 
করিয!) সাধন যুক্তি দ্বারায় ইহাই দিঙ্ধান্ত করিয়াছেন যে তুমিই ( লীবের ) নিঃশ্রেয়দ 
(অর্থাৎ, নিশ্চিত-ম্গলের হেতুভুত কারণ )-_তুমিই ছুংখত্রয়েরও নিবৃত্তি কারণ এবং 
উুমিই মকলের পরম কাম্য, স্বরূপে অবস্থিত পরম-আত্মা 1৩ 


৮০ 


পদার্থান্‌ দমালোচ্য বৈশেধিকৈর্যৎ। পরং তত্বদাপ্তং তদেকং ত্বমেব। 
শ্রতং মানগন্যং বিশেষাতিধাঁনত তবৈব স্বরূপ ন চান্তদ্‌ বিভাঁতি 0৪| 
শ্রতেরর্ধজীতন্ত বিশ্লেষণার্ঘণ। গতিঃ কর্ধমীমাংসকৈর্যোগদিষ্টা। 

প্রশান্তং স্থুরূপং তবৈতত স্বরূপত ত্বণীশঃ পরেশো নূুপেনো ভবেশঃ ॥৫1 
প্রমিদ্ধধ। বৈদান্তিকাঁনাং যদাদ্যং সদদ্বৈত মন্তাদৃশং বাপি তত্বম্‌। 
পরবন্মণন্তে স্বরূপং বিদিত্বা, তদেধৈতি মুক্তিং গতো! জীবলৌকঃ ॥৬| 
(হে. পুরুযোভ্ুমদেব ! | বৈশেষিকেরা পদার্থনিচয় সমালোচনা করিয়া যে পর 


“বিশেষ আখায় পরিকমিত রূপ ভাহ। ভোদারই স্বরূপের বিকাশ ভিন্ন অন্থ আঁ 
কিছুই নহে 1৪1 

মীমাংসকেরা বেদার্থের বিশ্লেণের উদ্দেশ্তে যে (বিশিষ্ট) কর্ণ-পন্থার উপদে" 
করিয়াছেন তাহা তোমারই প্রশান্ত ও দৌন্দ্যাময় রূপমাধুরী (উপলব্ধির নিমিতই ডু 
ভূতেশ, তুমি ভূপেশ, তুমি পরপর, তুমি পরমেশ্বর ৫1 

বৈদাস্তিকদিগের (ব্র্ী বিষয়ক ) অদ্থৈতবাদ রূপ যে আদি-তত্ব এবং (উক্ত তত্বের 
তৈত ও বিশিষ্টাদৈত (প্রস্তুতি) যে নর্চল বিভেদাত্বক তব-নিরাপণ, তদ্‌ সমুদয় তোমারই 
(ইহ-রাচরে যাবতীয় জড় ও চেভন পদার্থের মধ্যে একমাত্র) ব্ক্মময়-সত্তারই স্বর? 
বিকাশ এবং ইহা উপলদ্ধি করিয়াই জীবগণ মুক্তি লা করে ৬ 


8/০ 
নম: শিবায়েতি নমন্তি এবাঃ, পতি পশুনাং যমনাগ্ঘমাগ্যম। 
স তং শিবাদ্বৈতময়ো মহেশ তমীশরূপং পরমং প্রধানমূ।খ 
চার্বাক মুখ্যাঃ গ্রবদত্তি কেচিত, বৃহস্পতে্যনতমাদদানা: 
দৈবাদি মিথ্যা সকল: স্বভাব:। স চ স্বভাবস্তব দেবলীলা 1৮ 
অর্থং ত্বমেবাি পরস্বরূপই ত্রিরতবমপ্যরধ্যতমং ত্বমেব। 
প্রসিদ্ধ বিন! ! জড়োহজড়াত্মা চি ॥৯ 


(হে পুরুযোত্মমদেব ! ) 'নমঃ শিবায়' বলিয়া শৈবের অনংদি জগৎ-কারণ পণ্ুপতি 
বলিয়া ভোমাকেই প্রণাম করেন, তুমিই সেই পুরুষ-েষ্ঠ অদ্িতীয় মহেশ, তুমি মকলেরই 
প্রধান, তুমিই (ত্রহ্গাদি ঈশ্বরের ) রেট ঈশ্বর 1৭1 

চার্ধাক আখ্যায় ধাহারা বিদিত, তাহ!রা দেবুর বৃহস্পতির মত অবল্ন করিয়া 
বলেন-দৈধাগি সমন্তই অলীক ও সকলই স্বভাবের | প্রকৃতির) খেলা এবং মেই প্রকৃতি, 
তোমারই লীলা; (প্রত্যক্ষ, যাহা দৃষ্ হয়, তাহাই একমাত্র প্রমাণ এবং প্রকৃতই 
জগতাধার-_এই দুইটি মুখা-তব্‌ প্রচার করিয়া ভাহারা! তোমারই শিব ও শক্ি ছুয়ের তেদে 
অভেদাত্বক ঘুগল রূপের লীনা আস্বাদন করেন )1৮1 

ঈৈনদিগের ( ধোয়) আহত, তুমিই এবং তাহাদের প্রকৃ কাঙ্জনীয় (সম্াক জ্ঞান, 
দর্শন ও চরিত্র আদি) ত্রিরত্ের যে ( সাধন) তব, তাহা তুমিই-_ঠাহাদিগের | প্রবর্থিত) 
প্রসিদ্ধ কারণ তুমিই ( ডাহাদিগের 'পুধালা, জড়-পরমাণু ও আত্মা" টৈতগ্ত-পরমাণু 
সংজার্থক, অবিভাগ পরিচ্ছেদ, যে পরদাণৃ-ততব) তাহাই তোমার অনন্ত রপ-তব |» 


৪০ 


বৌদ্ধৈ:প্রদিষ্ট সুবিশুন্ববোধিঃ। প্রজাদিমার্গ প্রতি তত 

দুঃখাভিধন্ন্ধ সমাপ্তিমূলং মহাঁনিদানং তবতঃ স্বরূপম্‌ ॥১০| 

অদ্ভীবকং ততবমিদং নিরঢং, উর্ধে মনুষ্বো জনিভূন্রিকায়ে। 

মন্ত্র: স ঠা তব বাক্যমগ্তরাৎ, ন ভিন্নভামেতি মহত্ব হেতু: 0১১ 
ৃশ্ঠতে দর্শনৈ; সরবৈর্ন্ শ্ীপদপন্থজম্‌। 
তনৈবান্তাং মতিনিত্যং গোপালন্ত গরাৎপরে | 
নাম সংকীর্ভনা়ৈব মহিষ: সতোত্রমত্রমম্‌। 
পুরুযোত্তমনায়ন্তে সর্বত্র জয়তি ফ্রবম্‌ 


॥ & নমঃ পুরুযোত্তমদেবায় ॥ 


(হে পুরুোত্বমদের ! ) বৌদ্ধদিগের উপদিঃ প্রজ্ঞাদি | প্রজ্ঞা, সমাধি ও নীল এই 
বরিঙন্াশ্রিত আধা অগঠাঙ্গিক) মার্গের যে তত্ব এবং তাহাদিগের সংসার উৎপত্তির হেতু- 
নিরাকরণ ও | হ্বীদশ ) ছুঃখ-দ্ধের পরিসমাপ্তির উপায় স্বরণে 'মহানিদান' আখ্যায় বনি 
, তথাসমূহ তোমারই গুদ্ধ বোধি-সত্ত রূপ (উপলন্ধির নিমিত্তই অভিব্যক্ত )1১০। 
আফীবক গিগের 'মবার উপরে মানুষ দত্যা' রূপ যে মহান তত্ব, তাহাই । অষ্টা ও টি 
আদি যাবতীয় অচিন্ত ভেদা-ভেদ জাপক ভাব নিচয়ের) বরেণ্য মহা-সতা এবং তাহাদ্িগের 
উক্ত (ভূহ ও ভূতভাবনের মধো একা) মন্্রবাকাই একমাত্র পৃজনীয় তোমারই 
মন্তররূগ 1১১) 
সকল দশন-পন্ী” বাহার প্রীপাদপন্প (নিরত) দর্শন করেন সেই পরাৎপর 
( পুরুষোতরমের ) শরীচরণে নিত্যই গোপালের মতি থাকুক $ তব নাম সংকীর্তনের নিমিতই 
এই গরমোত্মম পুরুযোতমের মহামহিমা জাপক স্তেত্র রচিত হইল-_এই স্োত্র সর্বত্র 
জাযুক হউক। 


হে পুরুধোত্তমদেব | তোমায় নমস্কার। 


“আদাবস্তেচমধ্যে চ হরি সব্বত্র গীয়তে |” 


“ুখ-শাস্তি, আপদ-বিপদ, সকলই তীহীর ইচ্ছা। আমরা তাহার 
দুজ্েয় ইচ্ছার রহস্য বুঝি না বলিয়া ছুংখ করি। * * ** * আমি 
ছুংখকে অমঙ্গল মনে করি না, কারণ দুঃখই মাম্ষের মনুযত্বকে গড়িয়া 
তুলে_আপনাকে? অর্থাৎ পরমাম্মা বরন্ধকে জানিতে শিখায়; তাহাতে 
মানুষ এরশ্্য-বিলাস, সুখ-সম্পদকেই জগতের শ্রেয় মনে করে না_-সত্যের 
অগুদন্ধান জন, সন্গুণের আশ্রয়ে, আত্মস্থথ ছাড়িয়া সকলকে সুখী 
করিতে কর্ম করে। * % ++” 


ডাঃ শ্যাদাপদ ঘোষ। 
( মাধেপুরা ২৫।৩।১৩২৭) 


দনগরি় 


রি 


ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের সংক্গিপ্ত পরিচয় ও তদ্ধিবৃত 
কয়েকটী বিশেষ তত্বের সরল বিশ্লেষণ 


ভ্রীগোপালচন্দ্র সেন 


গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ, সম্দ 
কর্ণওয়ালিন্‌ বাট? কলিকাতা 


প্রকাঁশক-_ উত্রীল্লীন্ভতুক্র ০ 
ঘসধ্যয্ক, গোৌরীসেন গ্রেন্থমন্দির 
৩৩নং তারা্টাদ দত্তের স্ত্রী 
স্র্তির বাগান, কলিকাতা 


লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত 
মূল্য ছুই টাকা 


প্রিণ্টার্‌-_শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য 
ভ্ঞাল্লত্ম্্ব শ্প্রিচিউিহ ওলল্লান্র্্‌ 
২০1১১, কর্ণওয়ালিস্‌ স্বীট, কলিকাতা 


বঙ্গ-জননীর একনিষ্ঠ সাধক, স্বদেশীর অগ্রদূত 


স্বর্গ গত শিভুঙ্ষের 


কপবহারী মেনের 


পবিত্র নামে 


ই গর 


ভক্তি-অর্ঘ্য-ন্বরূপ 


অপিত হইল 


নিবেদন 


ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান ও দর্শন আলোচনায় 
আগ্রহ সকলেরই যাহাতে উত্তরোত্তর বদ্ধিত হয়, এই দুইটি উদ্দেস্ট লইয়া 
দর্শনপরিচয়” রচিত হইয়াছে । ভারতবর্ষের “সম্ষিৎ-রূপা” ভক্তি-বৈশিষ্ট্ের 
গ্রতীক ভারতীয় দর্শন সমুচ্চয়ের প্রতিপাগ্ত বিষয়-বস্ত সম্বন্ধে একান্ত 
অজ্ঞতাই জনসাধারণের সন্তাঁপ ও দৈন্যের অন্ততম কাঁরণ। 'দর্শনপরিচয়ঃ 
পাঠে, উক্ত ছুর্গতির প্রকৃতি ও হেতু যদি কেহ উপলব্ধি করেন ও 
তৎপ্রতিকারে যত্রুশীল হ'ন এবং “দর্শনে? স্পৃহা তাহাদিগের যদি বলবতী 
হয়, ভবেই রম সার্থক হইবে। 

“সুহৃদ লাইব্রেরীর” অধ্যয়ন-মগ্ডলী যদি বর্তমান গ্রন্থ প্রণয়নে সমবেত 
ধকান্তিকত! না দেখাইতেন, তাহা হইলে ইহা রচিত হইত কিনা 
সন্দেহ; কাজেই গ্রস্থথানি যদি সাধারণ-পক্ষে দর্শন আলোচনায় কিঞ্িম্মাও 
সহায়তা করে ও ইহা বদি ন্জুধীগণের ও ভক্তবুন্দের নিকট আদরমীয় 
হয়, তাহা হইলে উক্ত মগ্ুলীর সভাবৃন্দেরাই ধন্যাবাদের পাত্র। 

অপরপক্ষে, বশ-সাহিত্য মহামগুলের, স্বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীকাশীশ্বর 
বিগ্যারত্র, কাব্-স্থৃতি-তীর্থ মহোদয় তীহার শুভাশীর্বাদ দানে ও 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত-গ্রবর শ্রীকালীপদ 
তর্কাচাধ্য, কাব্য-ব্যাঁকরণ-তর্কতীর্ঘ মহাশয় গ্রস্থীরন্তে একাধারে ত্রিবিধ 
দঙ্গলাঁচরণ সিবিষ্ট করিয়া "র্শনপরিচয়, প্রকাঁশে আাকে বথেষ্ট উৎসাহিত 
করিয়াছেন এবং আমার শিল্পী-বন্ধু প্রীপ্রুল্চন্্র আঁঢা, “দর্শনপরিচয়ে'র 
রচ্ছদপটের পরিকল্পনা করিয়া দিয়া এক অতুলনীয় দর্শন-পরিচয় 
দরাছেন ; তাহাদিগের এ খণ অপরিশোঁধনীয়_-ইতি, 


গ্রন্থকার । 


"এই ভারত মহাসাগর তীরে, সভ্যতার দুয়ারে, পুরাকাল হইতে আজ 
পর্যন্ত বু বিভিন্ন জাতি ও সত্যত! আসিয়া মিলিত হইয়াছে। দে 
মিলনে ভারতের আদর্শ আরও পুষ্ট ও পরিণত হইয়াছে, কথনও সে তাহার 
বৈশিষ্ট্য হারায় নাই--তাহার আদর্শের ক্চ্যিতি ঘটে নাই। বিশ্বজনীন 

€ মীর্বভৌম আদর্শ ভারতের ভাব, তাহাই ভারতীয় সভ্যতার গ্রাণস্বরপ। 
+++ বর্ধমান জগং আজ জড়তবে শৃঙ্খল পরিয়া, পরস্পরের 
প্রতি দ্বণা ও বিদ্বেষের গান গাহিয়া চলিয়াছে, আজ তাঁহারা ভারতের 
দিকে উদুখ হইয়া রহিযাছে-_ভাঁরতের নূতন বাণী, নৃতন তত, দে পূর্ব 
জান শুনিবার জন্য উৎকর্ণ, উদ্গ্রীব।” 


আচার্য ব্রজেন্ত্রনাথ শীণ। 


